8. €5. ৮১ ১০০ 2.7 


ম্যায় 11 








(1755 ০." 


3০০৮ ্বি০.. 


/৯০০01). ০. 


হ)290০-০* 





০১৯ 18-6-68__20,০০০ 








- 


এপ ক্কাঁশক্তক 2 
আীবীরেজ্দ্রনাথ বিশ্বাস 
৫/১৭এ১ কলেজ তো, ক্ািকাত্তা-৯ 


প্রথম প্রকাশ হ ১৯৫০ 


ওপচ্ছদ 2 
আগশেশ বক্র 


কাজ আাভ টাকা আক্ত 


যুগে যুগে যখনই অত্যাচার, অনাচার, অবিচার মাঙ্থষের সমাজে নামে 
তখনই হয় বিপ্রবের সম্ভাবনা । বিপ্রবের উৎপত্তি ও গতিবেগ নির্ভর করে 
শোষিত সমাজের মানুষের উপর । যে সমাজের মানুষ যতই সচেতন ও 
সংবেদনশীল সেই সমাজে বিপ্লবের গতিবেগ হয় প্রবল ও অবিরাম । আমাদের 
বাংলা তাই বিপ্রবের ক্ষেত্রে চিরদিন অগ্রগামী, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে 
আপামর জনসাধারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে । বিপ্লবের ক্ষেত্রে বাংলার অবদান 
যে বিতকিত নয় তা আজ সকলেই স্বীকার করছেন। 


পরাধীনতা, যুদ্ধ, দাজা, হানাহানি, ছুভিক্ষ, মহামারী, বঙ্গব্যবচ্ছেদ, পথে পথে 
বাস্তহারার আর্তনাদ-_-আর অন্তদ্রিকে ধনিকের ভোগবিলাস, মানুষের ভাগ্য 
নি উপহাস, রাজনীতির খেল। নির্মম নিষ্ঠুর । চক্র-চক্রান্তে দীর্ণ বাংলার 
বুকে আজ বিপ্রবের জোয়ার । যুগে যুগে বিপ্লবের সমাবেশে বিপ্লবী বাংল! 
ও-ক্রছ তার-পঁভি সহ০৭৮--” পিক্র্মস্ছর পথও দেখাবে এই বিপ্লবী বাংল।। 


*কী গাহিবে, কী শুনীবে ! বলো মিথ্যা আপনার সুখ, 

মিথ্যা আপনার ছুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ 

বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনে। শেখেনি বাঁচিতে 

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে 

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ঞ্ুবতারা, 

মৃত্যুরে করি না শঙ্কা । ছুপ্রিনের অশ্রুজল ধারা 

মস্তকে পরিবে ঝরি__তারি মাঝে যাবো অভিসারে 

তার কাছে, জীবন সর্বস্ধন অহিগি +জন্নন 

জগ ধরি। কে ঢু? এানি না কে। টিসি নাই তারে- 
এইটক 41।শন্র-তীরি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে 

-চছ মানবধাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে 

বড়ঝগ্চ। ব্জপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে 

অন্তর প্রদীপখানি 1৮ 


_ব্লবীজ্দ্রনাথ 


৯ শাসিত তি উপ্পাস্াসিসস্িপাস্সপাস্সপশসপতি তি পাস্পীপাসি এপাশ স্ ২ পাস্পিিসিরাসিসতিসটি টি সি 


| 
| 


সত পিসি পাত পাকা 2 


পা সিল িস্টিপাস্পিণা শিলা শপ পট পাটি ২০১ তত 


প্রথম খণ্ড 


বণিকরাজ ইতওরাজ শোষণ 
এবং 


'সশন্তর বিপ্লব ৪ "গশ্ল্ন্দাহের মুল? 


০ ৮ ৮ শাশলাশ ্পপস্টিট হা ্পালা্পীশীস্িশাল তস্্পািশা্শিও স্পস্ট পিসি প্নিলিিশাতী শালা পপ সসিপা সিসি সিসি শপ আট 
সা সপ পিসি ৪ 


দস্্য পদপাছকার তে 
অশুচি কর্দম সেই 
চিরচিহ্ু দিয়ে গেছে 
তোমার ছর্ভাগা ইতিহাসে । 


_ব্রবীজ্রনাথ 


॥ এক ॥ 
বঙ্গোপসাগরে ইউরোপীয় বাণধিক €(১৪৯৮--১৭৫৭ ) 


সাড়ে তিন শ' বছর আগেকার কথা । তখন পৃথিবীর কোথাও 
কলকারখান। হয়নি । হাতে তৈরী জিনিষের সেদিন প্রচলন ছিল। 
ভারতের লোকের হাতে তৈরী জিনিষ আদিম কাল থেকে পৃথিবীর 
মধ্যে সেরা ছিল। পশ্চিম দেশের বাজারে বাজারে ভারতের পণ্যের 
স্থনাম ছিল। 

সেই সব দেশের লোকের ভারত থেকে ভাল ভাল জিনিষ 
কিনে নিয়ে গিয়ে সে সব দেশের বড় বড় বাজারে বিক্রি 
করত। প্রথম প্রথম ইটালীবাসী বাঁণকদের হাতে ছিল ভারতীয় 
পণ্যের একচেটিয়া ব্যবস।। তুমধ্যসাগরের পূর্বতীরবর্তী জেনোয়া ও 
ভেনিসের বাজারে তারা বেচত ভারতের পণ্য । সেখানে থেকে এসব 
জিনিস ব্যবসার জন্য কিনে নিয়ে যেত নানান দেশের লোকর। । 


ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মোহাম্মদের শিষ্যগণের হাতে আরবরাষ্্ 
যখন সবল হয়ে উঠল তখন ইটালীবাসী বণিকদের হাত থেকে 
আরবীয় বণিকদের হাঁতে চলে যায় এই ব্যবসা । তাদের বাজার ছিল 
মিশরের আলেকজাব্দ্রিয়া বন্দর । 

যীশু খুষ্টের ধর্মালোকে তখন সভ্যতার প্রাঙ্গনে পা দিয়েছে 
পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা । তারাও নিজেদের দেশে বেচাকেন। 
করত ভারতীয় পণ্য । তার দেখল ইটালীবাসী বণিকদের অথব! 


৫ 


আরব বণিকদের কাছ থেকে ভারতীয় পণ্য কিনে ব্যবসা করার চেয়ে 
সোজ। ভারত থেকে কিনে ব্যবসা করলে বেশী লাভ হবে । 

তাদের পক্ষে ভারতে আসার স্থৃবিধা ছিল না, কারণ ইটালী ও 
আরবের বণিকদের হাতে ছিল ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের পথ । 
তখন তৈরী হয় নি সুয়েজখালের পথ । হার! খুঁজতে লাগল ভারতে 
আসার অন্য পথ | 

আফ্রিকার পশ্চিমপ্রীস্ত ঘুরে ভারতে আসার পথ বার করলেন 
একজন পতুগীজ-..ভাস্কো-ডা-গামা! ১৪৯৮ সালের কথা সেটা । 


ভাস্কো-ডা-গামার এই পথ- আফ্রিকার পশ্চিমপ্রাস্ত দিয়ে ভারতে 
আসার পথ-_যেমন ছুর্গম, তেমন বিপদসঙ্কুল। 

এই পথ ধরে ভারতে আসে দলে দলে পতুশ্গীজ। আরাকান 
ও চট্টগ্রামের উপকূলে তারা স্থাপনা করে উপনিবেশ । আরাকানের 
রাজ তাদের বিতাড়িত করলে তারা বঙ্গোপসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে জলপথে দস্থ্যতা করে । 

জলদন্থ্যদের নেতা গণ্ডালে সন্দীপের মোগলশাসক ফতে খাঁকে 
পরাজিত করে এবং সন্দীপে উপনিবেশ স্থাপনা করে তার অধিপতি 
হয়। 


সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্ত। পতুর্গীজদের ভয়ে রাজমহল থেকে 
ঢাকায় এসেছে তখন বাংলার রাজধানী । তাদের পিছু পিছু আসে 
ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরাজ। ওলন্দাজদের সাহায্যে 
আরাকানের মগরা পতুগীজদের পরাজিত করল। গোয়ায় পালিয়ে 
যায় পতুগীজ। 


১৬২৬ সন। 
সমাট সাজাহান তখন ভারতের সিংহাসনে, আর বাংলার নবাব 
স্ববাদার কাসেম খা । 


বাংলায় তখন পতুগীজদের বিশেষ প্রতিপত্তি এবং তাঁর কেন্দ্র 
ছিল হুগলীর সন্নিকটে ব্যাণ্ডেল ছুর্গ। 

ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এখানে বসে পতুশীজদের 
একটি উপনিবেশ । এই উপনিবেশের বলে পতুঁগীজদের হাতে চলে 
যায় বাংলার নৌবাণিজ্য । 

কাসেম খা! বাংলার নৌবাণিজ্যকে পুনরুদ্ধার করার জন্য অবরোধ 
করেন পতুগীজদের হুগলী বন্দর । হেরে যায় পতুগীজ। ফলে 
হুগলী হয় বাংলাদেশের রাজবন্দর । 


রং রত ৰং ৯ 


পতুগীজদের পতনে বাংলার নৌবাণিজ্য চাঙা হ'ল কিন্তু মাথা 
তুলে ্রাড়াবার অবসর পায় না। বিলাসিতায় আর অনাচারে তখন 
ঝিমিয়ে আস্ছে মোগল রাজশক্তি। 

মসনদ নিয়ে রাজপরিবারে নিরস্তর বড়যন্ত্র রুদ্ধ করেছে দেশের 
উন্নতির পথ । বাংলার স্মাজে জমেছে কুসংস্কার, কাপুরুষতা আর 
কদাচার। সেই স্থবযোগে আসে ভারতের লোনা জলে নবজাগ্রত 
ইউরোপের জাতিরা-_ওলন্দাজ, দিনেমাঁর, ফরাসী, ইংরাজ। 

তারা এল কেন ?-_ভারতের সোনার ফসলের লোভে যেমন 
একদিন এসেছিল রোম আর আরবের লোক। ভারতের পণ্য নিয়ে 
তাদের মধ্যে পড়ে গেল হানাহানি । 


সঃ স ক কী 


সাজাহানের রাজসভা | সম্রাট চিম্তাকুল। তার কন্যা! পীড়িতা ।__ 
কোন চিকিৎসকই ভাল করতে পারছেন না। রাঁজসভার প্রবেশদ্বারে 
দেখা গেল একজন ফিরিঙ্গী মাথা নত করে কুনিশ ঠুকতে ঠকতে 


৭ 


সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে । অনতিদূরে এসেই সে স্পর্শ করল 
ভূমি লুষ্ঠিত হয়ে মসনদের মাটি। তারপর হাটু গেড়ে সিংহাসনের 
তলায় বসে"সআাট সাজাহানের চরণ চুম্বন করল। 

সম্রাট প্রশ্ন করলেন £ কী সংবাদ, বিদেশী। 

“আপনার কন্যার অসুখ আমি ভাল করতে পারি।” 

উত্তর দিল ফিরিঙ্গী। 

বিদেশা অপরিচিত ফিরিঙ্গীই সমআাট কন্তার অসুখ ভাল করল । 

সাজাহাঁন জন্তষ্ট হয়ে ফিরিঙ্গীকে বহুম্বর্ণর্র দিতে গেলেন 
কিন্ত সে নিল না এ সব। 

সে প্রার্থনা করল তার ব্দদেশীয়দের জন্য ভারতের মাটিতে 
বিনাশুক্ষে বাণিজ্য করবার অধিকার । 

এই চিকিৎসকের নাম গেরবিল বাউটন । 

বাউটন কোন দেশের লোক তা না৷ বললেও চলে, কারণ অতখানি 
স্বদেশ-প্রাতি ও স্বজাতি-প্রীতি ইংরাজজাতি ছাড়া আর কার আছে? 

ইংরাক্ত আমাদের অনেক ছুঃখের কারণ । তারা নিজেদের দেশের 
স্বার্থে আমাদের দেশকে করেছে অনেক শোষণ তবু ইরাজজাতির 
কাছে *েখবার আছে দেশপ্রেম । 

ইংরাভ্জাতির এত সৌভাগ্য ও উন্নতির মূল ভারতবর্ষ । এই 
ভারতবধকে পাবার জন্য ইউরোপের জাতিদের মধ্যে পড়েছিল কাড়া- 
কাড়ি কিন্ত ভারতবর্ষ পাবার সৌভাগ্য লাভ করল ইংরাজ শুধুমাত্র 
অকপট দেশপ্রেমের জোরে । আর তার গোড়। এই ফিরিঙ্গী চিকিৎসক । 

শেখবার মত দেশপ্রেম বটে | 


১৬৩৬ সন। সম্রাট সাজাহানের আদেশে অতঃপর ইংরাজর। 
বিনাশুক্কে বাংলাদেশের সর্বত্র বাণিজ্য করবার এবং কুগি নির্মাণ 
করবার অধিকার পেল । 

ইউরোপের লোকেরা তখন এদেশের তামাক, আফিঙ, চা, নীল, 


৮ 


সোরা, চিনি, মসলিন প্রভৃতি নিয়ে বাণিজ্য করত। ইংরাজদের 
বাণিজ্যর প্রধান বস্ত ছিল সোরা। ইংলগ্ডে তখন চলছিল গৃহবিবাদ, 
তাই সোরার দাম ছিল চড়া। গোলাগুলি আর বারুদ তৈরী করতে 
সোরা লাগত । 


বাংলার নবাব তখন সুপরিচিত সায়েস্তা খা। তার রাজত্বকাল 
১৬৬৩-_১৬৭৬ এবং ১৬৭৯-_-১৬৮৯। এই প্রথম কয় বৎসর ইংরাজ 
বাণিজ্যের উন্নতিকাল এবং পরবতী বৎসরে (তন্মধ্যে তিন বৎসর 
আজিম খা ও সুফী খাঁর রাজত্ব ) নির্যাতনের মুখে পড়ল ইংরাজ 
বাণিজ্য । 

সায়েস্তা খার রাজত্বের প্রথমকাঁলে ইংরাজ বাণিজ্যের উন্নতি। 
বালেশ্বর আর হুগলীতে তৈরী হল তাদের কুঠি। আর বালেশ্বর, 
পাটনা, হুগলী, কাসিমবাজার, ঢাকায় তাদের বসল প্রতিনিধি । 

১৬৬৯ খুষ্টাব্ে সায়ন্তা খার আদেশে ইংরাজরা জাহাজ নিয়ে 
গঙ্গায় প্রবেশ করবার অনুমতি পেল এবং ১৬৭২ খুষ্টান্দে বিনাশুক্ষে 
বাংলার সবত্র বাণিজ্য করবার অনুমতি পায়। 

সায়েস্তা খার রাঁজ"ত্বর দ্বিতীয় কাল। বাদশাহ আওরঙজেব। 
দিকে দিকে বিদ্রোহের বাঁজল ডঙ্কা। শিখ রাজপুত মারাঠা জাগে, 
জাগে আফগান। সমুদ্রে বিদেশী সওদাগর । ভারতের সোনার 
ফসলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইংরাজ দেখে ভারতে অরাজকতার চিহ্ন আর 
জাতীয়তার ভাঙন। বক্ষে জাগে ইংরাজের এক সোনার সাত্্রাজ্য- 


চলে বিদ্রোহ, আর যুদ্ধ। যুদ্ধের জন্য চাই অর্থ। 
আওরঙজেব হিন্দু আর খুষ্ঠানদের উপর ধার্য করলেন জিজিয়া 
কর- আয়ের উপর শতকর৷ দেড় টাকা । ইংরাজবণিকরা সাজাহানের 


৪১ 


আদেশে বিনাশুক্কে ব্যবসা করত। কেবল মাত্র তিন হাজার টাকা 
দিত বাৎসরিক কর। 

এখন বন্ধ হয়ে গেল তাদের বিনাশুক্ষে ব্যবসা । শতকর! ছু; 
টাঁকা শুক্ক ও শতকরা দেড়টাকা। জিজিয়া কর__মোট সাড়ে তিন টাকা 
ধার্য হ'ল শুল্ক । 

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে সুরা ছাড়া আর র্বত্র উঠে যায় ইংরাজ 
বণিকদের উপর উপরোক্ত কর। বাংলার ইংরাজবাঁণিজ্য মাদ্রাজের 
অধীনতা থেকে মুক্ত হল এবং হুগলীতে তার কেন্দ্র হ'ল। 

ছুদিন পরে আবার ইংরাভদের সাথে বাদ্‌শাহের বিবাদ সুরু হ'ল। 

বিদ্রোহী হিন্দু জমিদারদের সাথে ইংরাজদের সংযোগ আছে 
এই সন্দেতে বাদশাহ আদেশ দিলেন যে ইংরাজরা আর ভারত থেকে 
এক রতি পরিমাণ সোরাও রপ্তানি করতে পারবে না । 

বাংলার ব্যবসা এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইংরাজরা খুজতে লাগল 
ব্যবসার নূতন স্থল। 

আরাকান রাজার হাত থেকে মোগলের হাতে এসেছে তখন 
চট্টগ্রাম । মগদের সহায়তার আশায় চট্টগ্রামকে পছন্দ করল 
ইংরাজরা। গোপনে গোপনে চট্টগ্রাম দখলের এক বিরাট ও ব্যাপক 
আয়োজন করল তারা । 

ধরা পড়ে গেল তাদের এ আয়োজন । তাদের সমস্ত কুঠি ও 
হর্গাদি দখল করে নেওয়া হ'ল এবং বাংল! দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া! 
হ'ল সদস্ত বিদেধা বণিকদের। ইংরাজের বাণিজ্য হল একদম নষ্ট। 

সায়েস্তা খার আমলে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল ইংরাজ 
বাণিজ্য । আবার সায়েস্তা খার আমলে তার পতন হল। 


ও রী 


ইংরাজের চোখে তখন নাচছে সাম্রাজ্যের স্প্র। আওরঙজেবের 
কাছে তারা ক্ষম! প্রার্থনা করল। 


১৩ 


সম্রাট খুশী হয়ে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁকে ইংরাজবণিকদের 
বাংলায় ফিরিয়ে আনবার জন্য আদেশ দিলেন । 

১৬৯০ খুষ্টাব্দ। বৃটিশ ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানির লোকরা! বাংলায় 
প্রত্যাবর্তন করল। কোম্পানির কর্মচারী জব চার্ণক হুগলী নদীর 
তীরে ক্রয় করল তিনখানি গ্রাম এবং কলকাতা৷ নগরীর পত্তন করল। 
ইংরাজের ভারতীয় বাণিজ্য এই কলকাতায় কেন্দ্রীভূত হয় । 

১৬৯৯-_-১৭০০ খুষ্টাব্দে এই কলকাতায় স্থাপিত হয় ইংরাজদের 
ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ । ইংরাজের ভাগ্যবিধাতা এই কলকাতা । 

চে 

ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ সওদাগর কোম্পানীর মধ্যে সুরু হয় 
বিবাদ। ভারতের অস্তর্ঘন্দের স্থযোগে তারা করত দস্থ্যত।। 

বোন্বেটের অত্যাচার তীব্রতম হওয়ায় সম্রাট সমস্ত 
ইউরোপীয়ানদের বন্দী করে রাখবার আদেশ দিলেন। 

গঙ্গাবক্ষে এই ব্যাপারে মোগলদের সাথে ইংরাজদের সংঘর্ষ 
বাঁধবার উপক্রম হয়। 

সম্রাট পরে আদেশ প্রত্যাহার করেন । ১৭০৫৬ খুষ্টাব্ডে 
ইংরাজদের ছুটি ইষ্ট গিয়া কোম্পানি এক হ'ল। কলকাতার 
নিরাপত্তার বিধান হল। কলকাত। জনাকীর্ণ নগরীতে পরিণত হল । 
মাদ্রাজ থেকে ইহা হতে লাগল স্বতন্ত্র শাসিত। 

বাদশাহ আওরঙজেবের মৃত্যু হল। সুরু হল মসনদ নিয়ে 
লড়াই । বাংলার নবাব তখন দেওয়ান মুশিদকুলি খা । টাকা থেকে 
নবনিমিত নগর মুশিদাবাদে তিনি তার রাজধানী আনলেন । 

সী য় চে 

মুশিদাবাদ নামের সাথে বাংলার বনু স্মৃতি, হর্য ও বিষাদ 
বিজড়িত। গঙ্গার ছুধার ধরে কয়েক মাইল ব্যাপী ছিল এই নগর। 

ইংরজেরা বলে তখন সৌন্র্ষে, এশ্বর্ষে ও জাঁক জমকে মুগসিদাবাদ 
নগরের সাথে ল্‌গুন নগরীরও তুলন। হ'ত না । 
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আজ তা! জঙ্গলভরা পড়ো জমিতে রূপায়িত হয়ে আমাদের দৃষ্টিকে 
ব্যথাতুর করে। সে মুশিদাবাদ আজ কতক কালের গর্ভে আর 
কতক গঙ্গাগর্জে বিলীন। 

মুশিদাবাদ কাশিমবাজারের অন্তভূক্তি একটি নগর। আজ 
কাশিমবাজার একটি গ্রাম মাত্র। কিন্তু সেদিন কাশিমবাঁজার ছিল 
একটি ব-দ্বীপ-_গঙ্গা, পদ্মা, জলঙ্গী দিয়ে ঘেরা । 

বৈদেশিক বাণিজ্যে কাশিমবাজার ছিল সেরা। ইউরোপের 
বন্দরে বন্দরে তখন কাশিমবাজারের নাম। 


মুণিদকুলি খা! ১৭১২-_২৫ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাংলার 
বাণিজ্যের উন্নতি ছিল তার একান্তভাবে কাম্য । বাংলার বাণিজ্যে 
ইংরাজগণ ছিলেন তখন অদ্বিতীয় । ইংরাজদের উপর তাই তিনি 
ছিলেন বিছ্বেষভাবাপন্ন। তাই তিনি ইংরাজের প্রতিছন্দীদের উপর 
সদয় হলেন। 

'**ভস্িয়ান নেদারল্যাণ্ড বাঁণকদের ওয়েস্ট কোম্পানিকে বাংলায় 
ব্যবসা করবার অনুমতি দিলেন। গঙ্গার পূর্বতীরে কলকাতার সাড়ে 
সাত ক্রোশ দূরে বাঁকিবাজার নামক শ্রাম তিনি জার্মানদের বাসের 
জন্য নিদিষ্ট করেন-_ উদ্দেশ্য ইংরাজের ক্রমোন্নতিতে বাধা দান। 

ওলন্দাজ ও ইংরাজবণিকগণ এবং হুগলীর ফৌজদার আপত্তি 
জানালে নবাবের আদেশে মীরজাফরের নেতৃত্বে একদল সৈন্য 
জার্মানদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ল। মীরজাফর ঝাকিবাজার দুর্গ ধ্বংস 
করতঃ জার্নানদের বিতাড়িত করলেন। 


পরবর্তী নবাব মুণিদকুলি খাঁর জামাতা৷ সুজউিদ্দিন। এর 
রাজত্বকাল (১৭২৫-৩৯ )। 

ইংরাজদের কোন অপরাধের জন্ত তিনি আদেশ দেন__ইংরাজের 
কুঠিতে কেউ যেন কৃষি শস্ত চালান ন! দেয়। 


১২ 


ইংরাঁজরা ক্ষম। প্রার্থনা করায় মিটে যায় ব্যাপার । 

স্থজাউর্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সরফরাজ নবাবী করেন মাত্র 
তিন বৎসর । স্জার অন্যতম রাজকর্মচারী আলিবর্দি। স্ুজার 
কুশাসন থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য আলিবদ্দি যুদ্ধে সুজাকে 
নিহত করেন এবং নিজে নবাব হন। 


মাহাঠা বার আক্রমণে বাংলা তখন তোলপাড়। বীর 
আক্রমণে প্রতিরোধে কাটল তার সারাজীবন । 

১৭৪২-_৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। মারাঠা আক্রমণ 
কৌশলে প্রতিহত করে দেশের পানে যখন তিনি তাকালেন তখন 
দেখলেন বাংলার বাণিজ্য ইংরাজের সুঠির ভিতর কিন্তু বাহু তখন তার 
শিথিল-_শিয়রে তখন পরকালের ডাক। 

আলিবদ্দির দৌহিত্র বালক সিরাজ-_ ভবিষ্যৎ ।নবাঁব। দেখলেন 
বিদায়ী নবাবের দৃষ্টি গঙ্গার অস্তাচলগামী স্ূর্যরশ্মির পানে চেয়ে 
ধীরে ধীরে' মুদ্রিত হ'ল_ শুধু তার কানে এল অস্ফুট কথস্বর-_ 
ইংরাজ। 


১৩ 


॥ ছুই ॥ 


পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন ১৭৫৭) 
ও দিরাজের আতুদ্দান (৩ জুলাই, ১৭৫৭ ) 


মালিবদ্ধি খার তিন মেয়ের সঙ্গে তার বড় ভাই হাজি আহমদের 
তিন ছেলের বিবাহ হয়। 

প্রথমা কন্যা ঘসেটি' বেগম। তার স্বামী নওয়াজেস ঢাকার 
শাসনকর্তী। তিনি জক্ত্রীক থাকতেন মুশিদাবাদ মোতিঝিল 
প্রাসাদে । ঢাকার শাসনকার্ষের ভার ছিল দেওয়ান রাজ! রাজবল্লভের 
পুত্র কৃষ্ণবল্পভের উপর। 

সিরাজ যখন রাজা হলেন তখন ঘসেটি বেগম নিঃসন্তান ও 
বিধবা । ইনি চিরদিনই সিরাজ বিদ্বেষী । 

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তিনি ছিলেন প্রধানা নায়িকা । 
দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের মাধ্যমে তিনি কাশিম বাজারের ইংরাজ 
কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস্‌ সাহেবের সাথে ষড়যন্ত্র সুরু করলেন এবং 
সিরাজের বিরুদ্ধে তৈরী করলেন একদল সৈন্য । 


দ্বিতীয়া কন্তা মুন্না বেগম । মৃন্না বেগমের স্বামী সৈয়দ আহম্মদ 
পুর্ণিয়ার নবাব। তৎপুত্র শওকতজওঙ সিরাজের সিংহাসন আরোহণের 
কথা শুনে নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করলেন এবং তার 
সাথে গোপনে মিলিত হ'ল রাজ্যের কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজ- 
কর্মচারী এবং ধনী লোক। এদের নেতা আলিবদ্দির ভশ্লীপতি ও 
বাংলার সেনাপতি মীরজাফর । 


১৪ 


তৃতীয়া কন্যা আমিনা! তার পুত্র সিরাজ__আলিবদির প্রিয় 
দৌহিত্র এবং আলিবদ্দির মনোনীত বাংলার নূতন নবাব । 


নং সঃ মি 


সিরাজের আপন লোক সিরাজের বিদ্বেষী। আলিবদ্দির অনুগৃহীত 
সকল লোক আলিবপ্রির নির্বাচিত প্রতিনিধি সিরাজের সর্বনাশ সাধনে 
উদ্ভত। তবু সিরাজ অটল ! 

"০০, আলিবদির স্বপ্র__মারাঠ৷ ফিরিঙ্গীর শোষণের হাত থেকে 
বাংলার মুক্তিসাধন। সে স্বপ্নকে সার্থক করবার ভার সিরাজের 
উপর। 

সিরাজ শপথ নিলেন _মসনদ নিয়ে বড়যন্ত্রের বিষাক্ত বায়ু 
বাংলার বুক থেকে দূর করতে হবে, আর রাজপরিবারের গৃহবিবাদের 
সুযোগে যে ইংরাজ বণিকগণ স্বর্ণপ্রসবিনী বাংলাকে গ্রাস করবার 
স্বযোগ খুঁজছে তাদের সীমাহীন স্পর্ধ ধুলায় লুটোতে হবে । 

১০০০০, ক্ষিপ্ত গতিতে সিরাজ সন্দেহভাজন রাজকর্মচারীদের করলেন 
অপসারিত এবং জনসাধারণের ভিতর থেকে বাছা বাছ। লোক নিয়োগ 
করলেন । মীরজাফরের হলে মীরমদন (শোনো যায় মীরমদন নাকি 
মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ব্রাক্গণ পত্বীর সন্তান ) পেলেন প্রধান 
সেনাপতির পদ এবং মোহনলাল নামক একজন হিন্দুযুবক পেলেন 
বাংলাদেশের দেওয়ানের পদ, আর হলেন সিরাজের প্রধান পরামর্শ 
দাতা । 

শ।সন কার্ষে অদলবদল সাধন করে সিরাজ বিশ্বাসঘাতকদের 
দমনে উদ্যোগী হলেন | 

ঘর ঠিক করে ইংরাজ শক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে আঘাত দেওয়ার 
জন্যই ছিল তার এই আয়োজন |." 


**“ঘসেটি বেগমের মোতিঝিল সিরাজ দখন করলেন এবং বেগমকে 


১৫ 


বন্দিনী করলেন। বেগমের ছুই প্রতিনিধি হোসেনকুলি ও হোসেন- 
উদ্দিনকে নবাব হবার আগে গুপ্ত ঘাতক দ্বারা নিহত করেন । | 

বেগমের ঢাকার প্রতিনিধি রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ 
প্রাণের ভয়ে ধনরত্ব ও পরিবারবর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় 
আশ্রয় নিলেন । 

'""পুিয়ায় মধ্যমা মাসীর পুত্র বিদ্রোহী শওকতজঙকে দমন 
করবার জন্য সৈম্তসহ অগ্রসর হলেন সিরাজ । ইংরাজ কোম্পানীকে 
আশ্রিত কৃষ্ণবল্পভকে তার হস্তে সমর্পণ করবার আদেশ দিলেন। কিন্তু 
সংবাদ এল ইংরাজ কোম্পানী তার আদেশে কর্ণপাত না করে করছেন 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা । 

ইংরাজ কোম্পানীর এ দান্তিকত৷ সিরাজের অসহা হ'ল। 

পুণিয়ার অভিযান বন্ধ করে তিনি কলকাতা অভিযান করলেন । 
নবাব সৈন্য অধিকার করল কলকাতা (জুন ১৭৫৬ )। 

মাদ্রাজের দিকে পলায়নপর হলেন অধ্যক্ষ ড্েক। 

কলকাতার নাম হ'ল আলিনগর। আলিনগরের শাসনভার 
অপিত হ'ল মানিক্চাদের উপর । 

-*এবার সিরাজ মোহনলালের সাথে চললেন পুণিয়া অভিযানে । 

শওকতজঙকে নিহত করে বিজয়ীর বেশে মুশিদাবাদে ফিরলেন 
নবাব। নবাবী লাভের তিন মাসের মধ্যে তিনি দমন করলেন 
বিদ্রোহ । স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সিরাজ । 


গঃ স এ 


কিন্ত বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আবার একখানা মেঘ। ঘন 
কাল মেঘ বাংল! দেশের মাথার উপর । বাংলার দুর্যোগের যেন শেষ 
নেই আর । 


১৬ 


যতদিন যাঁয় ততই ভারী হয় ছুর্যোগের বোঝা । এতদিন ছিল 
অস্ত্রের সাথে অস্ত্রের লডাই। এবার কুটনীতি। এরা ইংরাজ! 

কলকাতা পুনরধিকার ও সিরাজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য 
দিকে দিকে ইংরাজদের চলে আয়োজন । 

জুলাই-এর মাঝামাঝি অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব কলকাতার খবর 
সহ মানিংহাষকে মাদ্রাজে প্রেরণ করলেন এবং নিজে ফলতায় 
সুরক্ষিত দুর্গে অনুচরগণসহ আশ্রয় নিলেন। 

অ+ক্টাবরের মাঝামাঝি যুদ্ধের জন্য ইংরাজ সুর করল সাজসজ্জা । 
জলপথে ও স্থলপথে চলে বাংলার দিকে কর্ণেল ক্লাইভের অধীনে 
ইংরাজবাহিনী। 

ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি ক্লাইভের সৈম্যবাহিনী বজবজের নিকট 
উপনীত হয়। 

কলকাতার শাসনকর্তা মানিক্ঠটাদ বজবজে ইংরাজ সৈন্যদের 
আক্রমণ করলেন । অশ্বারোহী মৈম্তগণের অবহেলার জন্য মানিকটাদ 
পরাজিত হলেন এবং কলকাতা অরক্ষিত অবস্থায় রেখে মুশিদাবাদে 
পলায়ন করলেন। 

ক্লাইভের সেম জান্ুশরি মাসের প্রারস্তে কলকাতায় উপনীত 
হলেন। কাণ্তেন কুট অধিকার করলেন কলকাতার ছূর্গ। ড্রেক পুনঃ 
প্রাপ্ত হলেন ছুর্গের শাসনভার। অতঃপর ইংরাজ সৈন্যরা হুগলী 
অধিকার করল। 


মুশিদাবাদে পৌছাল এই সংবাদ। 

ক্রুদ্ধ নবাব সিরাজ বিরাট সৈম্তবাহিনী নিয়ে কলকাতায় উপনীত 
হলেন। সুচতুর ক্লাইভ পাঠালেন মিত্রতার প্রস্তীব। নবাব সম্মত 
হলেন । 

ইংরাজ ও নবালদ মধ্যে মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হ'ল ১৭৫৭ সনের 
ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি । 


শা 


ইউরোপে তখন লাগল ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ। ইংরাজরা বাংলার 
ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর আক্রমণ করবার জন্য উদ্যত হ'ল। 

নবাব ইংরাজদের চন্দননগর আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন । 

ইংরাজরা নবাবের আদেশে কর্ণপাত করল না। 

নবাব রাজা ছুলভরামকে হুগলীতে পাঠালেন ফরাসিদের 
সাহায্যের জন্য এবং হুগলার ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে 
ফরাসিদের সাহায্য করবার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন ! 

নন্দকুমার মনে করলেন এ পরিস্থিতিতে ইংরাজদের বিরোধিতা 
করা অসমীচিন এবং ফরাসিদের সহায়তা না করে রাজা ছুলভরামকে 
প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করালেন। ইংরাজ্ররা সহজেই চন্দননগর 
অধিকার করল। 

সং ০ সা 

নবাব সিরাজ নন্দকুমারকে পদচ্যুত করলেন। চন্দননগর ছুরগস্থ 
পলারিত সৈম্তাদের তিনি কাশিমবাজারের ফরাসিদের কুঠিতে আশ্রর 
দিলেন । | 

ক্লাইভ নবাবকে লিখলেন-_ফরাসিদের ইংরাজ হস্তে সমর্পণ 
করা হ'ক এবং ইংরাজদের কাশিম বাজারের ফরাসি কুঠি অধিকা7 
করতে দেওয়া! হ'ক। 

নবাব অসম্মত হলেন। 

কাশিম বাজারের ফরাসি কুঠির অধ্যক্ষ লং সাহেবকে তার 
সৈহ্য সামন্থ সহ পাটনার দিকে নিরাপদস্থানে প্রেরণ করলেন। 

নবাব ও ইংরাজ পরস্পর সন্দেহভাৰাপন্ন। বিবাদ আসন্ন। 


স সা স্‌ 
সিরাজের বিরোধীদের সামনে এল সুবর্ণ স্থযোগ। কাশিম 
বাজারের ওয়াটস্‌ সাহেবের কুঠি আর বিশ্বাসঘাতকদের রুদ্ধ কক্ষে 
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চলতে লাগল গোপন সলাপরামর্শ । শুধু একা সিরাজ- একা বালক 
সিরাজ তখন উন্মাদের মত ছুটছেন হংরাজের শোষণ পটু হাত থেকে 
বাচাতে সোনার বাংলাকে । 

বাংলার সে বিপদে, বাংলার স্বাধীনতার অস্তমুখে বাংল! মাকে 
ইংরাজ কুঠিয়ালদের ঘরে অন্ধকার নিশাথ রাত্রিতে বেচবার জন্য কারা 
তখন চোরের মত চুপি চুপি চলেছে কাশিমবাজার ? 

বাঙালী। সেনাপতি ইয়ার লতিফ"*'বাঙালী সৈন্তাধ্যক্ষ মীরজাফর 
না এ। 

সিরাজকে পদচ্যুত করে ওর হবে নবাব। 

কাশিম বাজারের কুঠির অধ্াক্ষ ওয়াটস সাহেব মীরজাফরকে 
নবাবী দিতে প্রতিশ্রত হলেন এবং ইয়ার লতিফকে দিলেন 
আশ্বাল। 

ঈর্ষা, দ্বেষ চরিতার্থ করবার উদ্দেগ্তে আরও অনেকে কানাকানি 
করছেন ওয়াটস সাহেবের সাথে__ঘসেটি বেগম, রাঁয়হুলভি, জগৎ 
শোেট-.*১০, |. 

সিরাজের অপরাধ_তিনি তাদের মত বাংলার মসনদ বিদেশী 
বণিকের পায়ের তলায় শুয়ে দিতে অক্ষম । 

ইয়ারল তিফ, রায়ছুলভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ চেনেননি 
সোনার বাংলা । চিনেছেন শুধু ঈর্ীপরায়ণতা-"'স্বার্থের বেসাতি। 

সিরাজ এক|*'*সিরাজ নিঃসহায়, তবু তিনি পারেন না প্রাণের 
দায়ে বিলোতে মাকে" সোনার বাংলাকে । 

সিরাজ দেখেছেন এই মা, স্বর্ণপ্রসবিনী বাংলা মা। নিঃসহায় 
হ'লেও তিনি ত হতে পারেন না নিশ্চে। মসনদ নিয়ে বাদশাহ 
ওমরাহ ধনার ষড়যন্ত্রের কারাকক্ষে বন্দিনী বাংলামার ভাষাহীন 
সম্ভতানর। আতকণ্ে যে তার বুকের মধ্যে চীৎকার করে বলে উঠেছে__ 
ভেঙে ফেল নবাব, স্বার্থের বেসাতির চক্র'"*চুর্ণ কর বিদেশীর গুদ্ধত্য । 

সেই সন্তানদেরই প্রতিনিধি মীর মদন, মোহনলাল সেই ভাষাহীন 
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আর্তনাদ নিয়ে এসে দাড়ালেন সিরাজের কাছে। মৌন নত মুখে 
উাদের একটি নীরব প্রশ্- বাঙালীর ছেলে কি হেরে যাবে ইংরাজের 
কাছে। গোটা কতক ধনী রাজা ওমরাই বাঙালীর ভাষাকে রক্ত 
চক্ষু দেখিয়ে থামিয়ে দেবার কি রাখে ক্ষমত। ! 
খং এ রং 

ঠিক এমনই সময় এল নবাবের দরবারে ক্লাইভের চিঠি__নবাব 
ফরাসীদের দিচ্ছেন উৎসাঁহ এবং ইংরাজদের উপর করছেন উৎলীড়ন। 
হ্যায় বিচার পাবার জন্য তিনি ইংরাজদের প্রতিনিধি হয়ে আসছেন 
মুশিদাবাদে নবাবের দরবারে । 

ধূর্ত ইংরাজের চিঠির মর্ম বুঝতে সিরাজের দেরী হ'ল না । নবাব 
চন্দননগর থেকে প্রত্যাগামী রাজা ছুর্লভরীমকে সসৈন্তে পলানাতে 
অবস্থান করতে আদেশ দিলেন। ফরাসী সৈম্তদলের নেতা লঙ 
সাহেবকে সৈহ্যদল সহ ভাগলপুরে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিলেন । 
মীরমদন ও মোহনলালের উপর দিলেন যুদ্ধ সজ্জার আজ্ঞ।। বিশ্বাস- 
ঘাতকদের নেতা মারজাফরের বাড়ি করলেন ঘেরাও । 

মীরজাফর কোরান স্পর্শ করে শপথ নিলেন যে তিনি ইংরাজ 
পক্ষে যোগ দিবেন না। সিরাজ আশ্বস্ত হয়ে চললেন সসৈন্যে 
পলাশীর প্রান্তরের দিকে । 

মুণিদাবাদ অভিমুখে অভিযানকারা ইংরাজ সৈম্দল ২২এ জুন 
রাত্রিকালে থেনে যার পলাশার কাদছে। দূরে নবাব পেল । ইংরাজ 
সৈন্যদল পলাশীর আম্রকুঞ্জে নিল আশ্রর । 


এ এ এ 


১৩শে জুন প্রাহঃকাল। স্থর্য সেদিন ঘখন প্রথম উঠল তখন কে 
জানত যে স্র্ধের সাথে সাথে সেদিন ডুববে পলাশার প্রান্তরে বাঙালীর 
ভ!'গ্যন্ুর্য। প্রভাতের সাথে সাথে নার বাঙালী সৈন্য 
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পলাশীর আম্রকাননে লুক্কায়িত ইংরাজ সৈম্তদের পানে । সম্মুখে 
চলল সিনফ্রে নামক ফরাসী গোলন্দাজ সেনাপতির নায়কত্বে ফরাসী 
সৈন্য ও নবাবী সৈম্ত- পশ্চাদ্ভীগে মীরমদন এবং মীরমদনের পশ্চাতে 
মোহনলাল । এই সৈন্যদলের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাঁজার। 

এই সৈন্থদলের দক্ষিণভাগে ছিলেন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ত্রয় 
_ _হুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ ও মীরজাফর । এঁদের অধীনে ৪৫ হাজার 
সৈম্ত। নামে এরা নবাবী সৈম্ত। কার্ষতঃ এরা ক্লাইভের সৈন্য । 

ইংরাজের পক্ষে মাত্র এক হাজার সৈন্য | 

বেলা আটটার সময় সিনফ্রেব সেনারা ছুড়ল গোল।। 

ইংরাজর! দিল প্রত্যুত্তর । তিন ঘণ্ট। যুদ্ধের পর ক্লাইভের সৈন্য 
করল পশ্চাদপসরণ । 

মীরমদন একদল অশ্বীরোহী সৈন্ত নিয়ে তাদের পিছু ধাবিত 
হলেন। এমন সময় ইংরাজের একটি গোল। এসে পড়ল তার উপর । 
মীর মদনের পতন হ'ল | তাকে নবাবের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। 

স্থির, ধীর, বীর মোহনলাল সসৈন্যে'মহাবেগে ইংরাজ সৈন্যদলের 
উপর আক্রমণ করল। আত্রকুর্ধে পালাতে লাগল ক্লাইভের 
সৈম্যদল 

সিরাজের শিবিরে মরণ পথের পথিক মীরমদন বলে গেলেন__- 
বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিরা কেমন অভিনয় করছেন নীরব দর্শকের 
ভূমিক।। 

সন্ত্রস্ত সিরাজ মীরজাফরের পায়ের উপর ন-াবের মুকুট রেখে 
বললেন-_ বাংলার নবাবী নিন। বাংলাকে বাচান। 

মীরজাফর বাংলাকে বাঁচাতে আসেন নি। এসেছেন বন্ধু 
ইংরাজস্দর রক্ষা করতে । মোহনলালের আক্রমণে ইংরাজদের মধ্যে 
পড়ে গেল মহাত্রাস। ইংরাজদের বাচাবার পক্ষে তার এই সুযোগ । 
তিনি নবাবকে বললেন-_ মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বল। কাল 
যুদ্ধ হবে। 
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এদ্দিকে ক্লাইভের শিবিরে তিনি দিলেন খবর-__ অগ্রসর হও । 
গঃ ৪ ১ 

নিশ্চিত'জয় ছেড়ে মোহনলাল প্রতিনিবৃত্ত হতে অস্বীকৃত হলেন । 
মীরজাফর অনবরত জিদ করতে লাগলেন । অগত্য। নবাবের একাস্ত 
অনুরোধ নিতান্ত অনিচ্ছায় পিছু হটলেন মোহনলাল। ক্লাইভের 
সৈম্দল মীরজাফরের ইঙ্গিত মত পশ্চাৎপদ সৈন্যদের আক্রমণ করল । 

বাঙালী সৈন্ ছত্রভঙ্গ । এ অভাবনীয় আব্রমণের জন্য তারা 
প্রস্তুত ছিল না। রোষে, ক্ষোভে, ছুঃখে ফিরে দীড়ালেন বাঙালী কীর 
মোহনলাল আর সিনফ্রে। পশ্চাৎপদ সৈন্তদের ফিরোতে ফিরোতে 
ইংরাজ সৈন্যরা এসে পড়ল নবাবের পরিখার কাছে । তথু দমলেন না 
তারা। যতটা সৈন্য ফিরোতে পারলেন ততটা নিয়ে ফিরে দাড়ালেন 
তারা-প্রতিরোধ করলেন ইংরাজদের আঘাত। 

ধীরে ধীরে নিভে আাসে দিনের আলো । দিন শেষের লিগ্ধ ছায়া 
নেম আসে গঙ্গার উপর | পলাশার প্রান্তর বাঙালীর জীবন মৃত্যুর 
চলছে শেষ লড়াই । মীরমদন ও মোহনলালের হাক্রমণে আমকাননের 
শৃগাল বিবরে লুক্কায়িত ইংরাজ সৈন্যরা তখন মীরজাফরের চাঁলে 
পেয়েছে দেহে প্রাণ। মীরজাফরের ইঙ্গিতে তখন নবাবের পরিখার 
দিকে ছুটেছে তারা । তাঁদের পদস্পর্শে মৃত্য পথের যাত্রী মীরমদন 
ও মোহনলালের বাঙালী সেনার! স্বাধীনতার শেষ অঙ্ক দেখতে দেখতে 
চমকে উঠে বার বার। 

বিশ্বাসঘাতকতার শত বৃশ্চিক দংশনের মধ্যে পলাশার বালুমাটিতে 
কেবলই যেন ফুটে উঠছে তীক্ষ কন্টকের আঘাত । সেই কাঁটার মধ্যে 
লুটিয়ে পড়ছে বাগালী আর ফরাসী সৈন্য, আর তখন ধীরে ধীরে 
মীরজাফরের সৈন্যরা মিশে যাচ্ছে আগুয়ান ইংরাজ সৈন্যদের সাথে। 

বাহান্তর জন সৈন্য নিয়ে বকতিয়ারের বঙ্গবিজয়ের মিথ্যা ইতিহাস 
লিখে ধারা গৌরব করতে উৎসাহ পান তাদের লজ্জা দিতে চিরদিনের 
জন্য এই ইতিহাস রইল খাড়া। মরণ পথযাত্রী পলাশীর প্রান্তরে 
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স্বাধীন বাংলার শেষ সৈনিক মোহন্লাল ফরাসি সেনাদের সাথে 
গলাগলি হয়ে ভূমিশয্যায় প্রত্যক্ষ করলেন সেই অভিনব দৃষ্থ | 

২৩শে জুনের বাংলার সূর্যের শেব লাল আভা দেখা দিল পশ্চিম 
আকাশে । অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা । ক্রাইভের সৈন্যদল সোল্লাসে 
প্রবেশ করল নবাবের পরিখায়। সিরাজের শিবির খালি। সিরাজ 
নাই। 


পলাশীর যুদ্ধ হ'ল শেষ। ইংরাঁজের সঙ্গে এ বাঙালীর লড়াই নয়। 
এ বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর লড়াই। মিথ্যার সঙ্গে সত্যের লড়াই । 
শঠতার সঙ্গে বীরত্বের লড়াই। পশুর সঙ্গে দেবতার লড়াই। যুগে 
যুগে চলেছে এ লড়াই । দেবতার পরাজয়ে ত দেবতার জয়। 

মোহনলাল মীরমদন সেদিন পলাশীর রণক্ষেত্রে মৃত্যুশষ্যায় 
পেয়েছিলেন যে পরাজয়ের গ্লানি তা একশ নববই বছর পরে এনেছে 
নবজন্মের জয়োল্লাস। 

পলাশীতে মীরজাফরের স্য় নয়, ক্লাইভের জয় নয়__জয় মীরমদন, 
মোহনলালের জয়। চিরজরী নোহনলাল, মীরমদন***চিরজয়ী পলাশর 
প্রান্তর-_যেখানে প্রথম সেদিন ২৩শে জুন (১৭৫৭) অপরানহ্ে রাজ। 
ওমরাহের স্বার্থের বেসাতিতে বন্দী বাংলার আত্মার ঘুম ভাঙাল 
মীরমদনের ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাস, মোহনলালের নিক্ষল ক্ষোভের আতনাদ, 
সিরাজের নিঃসহায় আত্মবিসম্ভন | 

চিরজয়ী হ"ক পলাশী ! 


ৰং ঁ মু 


সিরাজ! 
অশ্র সজলনেত্রে সিরাজ দেখলেন সব। দেখলেন মোহনলালের 
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পতন**"বাঙালীর পতন। পলাশীর শিবির ছেড়ে তিনি যুশিদাবাদে 
যাত্রা করলেন। পরদিন উষাকালে প্রাসাদে পৌছালেন তিনি। 
সেদিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চললেন ভগবান 
গোলার দিকে_ সঙ্গে শিশু কন্যা ও স্ত্রী লুৎফুন্নেসা। সেখান থেকে 
নৌকা যোগে তিনি চললেন রাজমহল | উদ্দেশ্ট-__হয় তিনি ভাগল- 
পুরে অবস্থিত লঙ সাহেবের ফরাসি সৈম্তগণের সাথে মিশবেন, ন। হয় 
চলে বাবেন পুিয়ার দিকে । তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে থাকার 
পর সিরাজ রাজমহলের পরপারে বড়াল গ্রামের এক ফকিরের 
আস্তানায় আশ্রয় নিলেন। ফকিরের নাম দানশা ফকির। 
ফকির তাদের জন্য আহার্য সংগ্রহের আশ্বাস দিয়ে গোপনে রাজ- 
মহলের সৈন্তদলের নায়ক এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে 
ংবাদ দিলেন । মীরকাশিম এই সংবাদ পেয়ে নবাবকে বন্দী করলেন । 
মুশিদাবাদে মীরজাফরের বাটিতে বন্দা সিরাজকে পাঠালেন 
মীরকাশিম। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে সিরাজের প্রাক্তন 
ভৃত্য ছুরাত্মা মহম্মদ বেগ প্রার্থনাকত সিরাজকে অস্ত্রাঘাভে নিহত 
করলেন। 


৩রা জুলাই, ১৭৫৭! বিশ বছর বরসে মাত্র পনর মাস রাজত্ব 
করে সিরাজ ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিলেন। ভাগীরথীর পশ্চমতীরে 
অবস্থিত নবাবদের সমাধি-উদ্ভান খোশবাগে সমাহিত হল সিরাজের 
মৃতদেহ । বিদেণা সাম্রাজ্যবাদের প্রথম প্রতিবাদ দেশা বিশ্বাস 
ঘাতকতার বলি সিরাজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। 

সিরাজ চির নিদ্রায় নিত্রিত। লুৎফুন্নেসা কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে 
পড়ল এ সমাধির তলায়। ঘুমাল না শুধু ছুঃদহ বেদনায় কাতর 
তরুণ বাংলা । 

সিরাজের ঘুমে জাগে বাংলা ! 

ঘুমাও, সিরাজ" 'ঘুমাও ! 
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॥ ভিন ॥ 


বণিকরাজ ইংওরাজের শোষণ (১৭৫৭--১৭৭০ ) 


বাণিজ্যের নামে লুট 
আর বাংলার শিল্প ও শিল্পী ধবংস। 


ছু বছর আগেকার বাংলার পল্লীর একখান। ছবি। চালে 
চালে বাড়ি। বাগিচা আর দীঘি ঘেরা গৃহস্থের সংসার-কর্ের 
কোলাহলে সর্বক্ষণ চঞ্চল। মাঠে মাঠে চলেছে হাল। নদীর বুকে 
সারি সারি নৌকা পাল তুলে চলেছে ভাটিয়ালি গানের সাথে 
ঈাড়টানার ছন্দে পল্লীর সোনার ফসল নিয়ে গঞ্জ আর বন্দর পানে। 

দুপাশে পড়ে থাকত প্রশান্ত প্রশস্ত মাঠ সোনার ফসলে ভরা 
পল্লীর কোলে পাতলা বনের ফাঁকে ফাকে_ যেখানে দেখা যেত. 
সাদা চকচকে ছাদের লিসা, মন্দিরমসজিদের শুভ্র চুড়া_আর 
শোনা যেত প্রতি সন্ধ্যায় কাসরের ঘণ্টা আর আজানের ধ্বনি । 

স্বপ্নের মাঝে মিলিয়ে গেছে সে ছবি! 

সবনাশ করলে কারা সোনার বাংলার? কার মাত্র দশ 
বছরে বাংলার বুকে নিয়ে এল শ্বাশানের এই বিভীষিকা । কাদের 
শয়তানির মশাল আলোকে ছুই শতাব্দীর নধ্যে পুড়ে ছারখার হ'ল 
বাংলার মাটি, বাংলার সমুদ্র, বাংলার সমাজ । 

এঁষে ইংলগ্ডের দ্বীপে বাপে তাড়ানো» মায় খেদানো। কতকগুলো 
মানুষ পতুগিজদের দেখাদেখি জাহাজ নিয়ে ছুটেছে ভারতের দিকে । 
দেশে তাদের জোটে নি অন্ন। ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে বাংলার বন্দরে 
বন্দরে । 
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১৬১৬ ঝাল। ফিরিঙ্গী ডাক্তার বাউটন সম্রাট সাজাহানের 
কন্তার রোগমুক্ত করে নিজের স্বদেশীয়দের জন্য বিন! শুন্কে বাংলার 
সর্বত্র বাণিজ্য করবার আর কুঠি তৈরী করবার পেল অধিকার । 
বসতে পেলে শুতে চায়। তারা চট্টগ্রাম দখলের জন্য করল 
গোপন আয়োজন। বাংলায় স্থবাদার শায়েস্তা খ! তাদের করলেন 
বিতাড়িত। লুটিয়ে পড়ল গিয়ে সম্রাট আাওরংজেবের পায় । ১৬৯ 
খৃষ্টাব্দে তারা বাংলায় ফিরে আসার অনুমতি পায়। কলকাতা আর 
কাশীমবাজার হয় তাঁদের আড্ডা | 

বাংলার সিংহাসনে বালক সিরাজ নবাব_উছল দেশপ্রেমিক 
কিন্তু অবিচক্ষণ, অকৌশলী । শিয়রে ক্ষমতালোভী জ্যেষ্ঠদের ষড়যন্ত্র । 
শোষণলালসায় আতুর ইংরাজ বণিকের উস্কানি । বিদেশী বণিক 
আর স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের মিলিত শয়তানির ফলে ১৭৫৭ জনে 
পলাশীর আমকাননে বাংলার দেশভক্তর। হ'ল নিঃশেষ । 

পাগীর অধম মীরজাফর। লর্ড ক্লাইভের দেওয়া মুকুট তার 
মাথায়ও মনে হ'ল কাটার মত। তার মনের কোণেও উকি 
মারল ইংরাজ তাড়াবার স্বপ্ন । ডাচদের সাথে চলল তার গোপন 
ষড়যন্ত্র। ইংরাজরা! মীরজাফরকে করল সিংহাসনচ্যুত এবং সেই 
সঙ্গে জনপ্রিয় দেওয়ান মহারজ নন্দকুমারও হলেন অপস্থত। 
ইংরাজদের মোটা টাকা বকশিস্‌ দিয়ে বাংলার নবাবী নিলেন 
মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম। ছুদিন যেতে না যেতে তার 
চোখে স্পষ্ট হ'ল ইংরাজ বণিকদের চাতুরী। বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে 
ইংরাজের সাথে তার বিবাদ বাঁধল। 

ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর বিনা শুক্কে বাণিজ্য করবার ছিল 
অধিকার কিন্তু দেশীয় ব্যবসায়ীদের দিতে হ'ত শুক্ক। মীরকাশিম 
দেখলেন এতে দেণীায় বাণিজ্যের যেমন ক্ষতি, রাজস্বেরও তেমন 
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ক্ষতি। তিনি দেশীয় ব্যবসাদারদের বাঁচাবার জন্য সর্বত্র তুলে দিলেন 
বাণিজ্যশুক্ষ। ইংরাজ বণিকর! আপত্তি জানাল। কিন্তু মীরকাশিমের 
সঙ্কল্প অটল। 

গিরিয়ার প্রান্তরে হারলেন মীরকাশিম। 

নবাব হলেন মীরজাফর পুনর্বার। এবারকার মীরজাফর একেবারে 
হাতের পুতুল। 

শোঁষণ হ'ল শুরু । 

শোষণের প্রথম বলি বাংলার তাতি। তাদের অপরাধ তাদের 
তৈরী বস্ত্র পৃথিবীর সেরা, তাদের হাতের তোলা রেশম ও মসলিন 
বিশ্বের দরবারে আদৃত। 

কোম্পানির দাদন নাও আর মুচলেকা লিখে দাও ২ নিদিষ্ট 
সংখ্যক কাপড় তৈরী করে দেব আর অন্ত কোন ব্যবসাদারের কাছে 
কাপড় বেচব না! । 

কাপড়ের দাম সাহেবরা যা ধার্য করে দেবে তাই নিতে হবে । 

তাতিরা দেখল এত মস্তবড় জুলুম। ফরাসি, ওলন্দাজ, 
আরমানিদের কুঠিতে কাপড় বেচলে বেশী দাম পাওয়! যায় কিন্তু 
তা বেচবার জো নাই। এ জুলুমের কোন প্রত্তিকার নাই । কুলাঙ্গার 
মীরজাফর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইংরাজদেব বাণিজ্য কুঠির সাহেৰ 
ও গোমস্তা পেয়াদার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তার কাছে 
বিচার পাবার আশা নাই । 

আকুল বাংলার তাতিকুল। অত্যাচার নিপীঙনে তারা পাগল । 
কুঠির সাহেব, গোমস্তা, পেয়াদা তখন নবাব। অর্থগৃরং নীচাঁশয় 
এই পশুর দল সিপাই নিয়ে তাতিদের বাড়ি হ'ত চড়াও,*-.লুট 
করত পুরুষদের, মারত, মেয়েদের অপমান করত। | 

রেশম আর মসলিন যারা তুলত সে সব তাতিদের উপরও হ'ত 
জুলুম । তাদেব ধরে কোম্পানির লোকরা নিজেদের কুঠিতে কাজে 


২৭ 


লাগাত। কাজের সময় কাছে বসে থাকে জমাদার। দোষ হলে 
মারে চাবুক। মাসে বেতন দেড় টাকা । পেয়াদা, জমাদার, 
গোমস্তা “তা থেকে দশ পয়সা! কাটে । ভয়ে তাতির। কাটে 
নিজেদের ম্মাঙুল। কাটা আঙ্লে তোলা যায় না রেশম। ছেড়ে 
দেয় সাহেবরা । 

গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় কেউ কেউ আবার। ১৭৬৬ সালে 
এক রাত্রে কাশিমবাজার থেকে পালিয়ে যায় সাতশ” তাতি। 
বাংলার মাটিতে এমনি করে সেদিন চোখ বুজল বাংলার গৌরব 
বস্ত্রশিল্প। 

একটি গল্প বলি! 

সে সময় আমাদের দেশে ছিল একজন নামকরা তাতি। তার 
নাম সভারাম বসাক। সভারামের হাতের তৈরী একখান। কাপডের 
শিল্পনৈপুণ্য দেখে নবাব আলিবদ্দি খুশি হয়ে দান করেন পাঁচশ 
বিঘা নাখেরাঙ্গ জমি | | 

সভারাম তৈরি করত বড় বড় ঘরের কাপড়। 

হঠাৎ একদিন*- 

ইংরাজদের কুঠির গোমস্ত! সিপাই নিয়ে হাজির হল তার 
বাড়ি। তার জামাই আর ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল কুঠিতে। 
তাদের জোর করে দাদন দিল-_ভার একটা চুক্তিপত্রে নিল তাদের 
সই। 

চুক্তিপত্রে কি লেখা ছিল তা তাদের পড়িয়ে শোনান হল 
না। দুমাস পর আবার তাদের হল তলব। 

সাহেব বলল-_ছু মাসের মধ্যে ছু হাজার রেশমী কাপড় তৈরি 
করে দেবার চুক্তি করেছে । কাপড় এনেছ ? 

গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল সভারামের ছেলে আর জামাই। 

তারা অন্থুনয় করে বলল-_ছ মাসে কি ছু হাজার কাপড় তৈরি 
করা যায়? 
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কুৃঠির গোমস্তা বলল-_ধর্মাবতার। ওরা বড় বদলোক । সৰু 
কাপড় গোপনে সৈদাবাদে আরমানিদের কুঠিতে চালান করেছে। 

সাহেব হুকুম করল-_এদের কলকাতার জেলখানায় পাঠাও আর 
বাঁড়ির মাল ক্রোক করে দাঁদনি টাকা! আদায় কর। 

গৌমস্তা এই চায়। সে জানত সভারামের বাড়িতে অনেক 
টাকা আছে। মাল-ক্রোকের নাম করে সে টাকা লুট কর! 
চলবে । 

সিপাইরা সভারামের বাড়ির মাল ক্রোক করতে আসছে তখন । 
ইজ্জতের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাল বাড়ির মেয়েরা । পিছু পিছু 
ছুটল সিপাইরা। মেয়েরা গঙ্গায় ঝাপ দিয়ে বাঁচাল ইজ্ভত। 

সিপাইরা সভারামের বাড়ি ভেঙে মাটি খুড়ে করে ফেলল 
তছনছ। সভারামের লুট হ'ল যথাসর্বস্ব। কারা লুট করল। 
ইংরাজ ?*."না! আমাদেরই দেশের লোক। গোমস্তা, পেয়াদা, 
সেপাই সবাই বাঙালী ! 


ক র্‌ 


এরপর মঙ্গলীদের অর্থাৎ লবণপ্রস্ততকারীদের পালা । 

১৭৬৫ সন। বিলাত থেকে ফিরলেন লর্ড ক্লাইভ । 

কুষ্টরোগে মরলেন দেশদ্রোহী মীরজাফর । 

মীরজাফরের ছেলে নিজামউদ্দৌল। নবাব। নবাব ঠিক নয়." 
কোম্পানির কাঠের পুতুল। 

বাংলায় নবাবের প্রতিনিধি রেজা খ! আর বিহারে সিতাব রায়। 
ছুজনাই কোম্পানির দালাল। সকলে হাত মিলাল ইংরাজ 
বণিকদের সাথে-_বাংলার কৃষক ও কারিগরদের শোষণের জন্য | 

লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর ছুবল বাদশা! শাহ আলমের কাছ থেকে 
ছাবিবশ লক্ষ টাক! দিয়ে বাংলা, বিহার, উডভিষ্যার দেওয়ানি অথাৎ 
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রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির জন্য লাভ করলেন। এতদিন 
ইংরাজ বণিকরা বাংলার কারিগরদের শোষণ কবছিল। এবার 
কারিগরদের সাথে চাষীদেরও হ'ল শোষণের ব্যবস্থা। | 

অপদার্থ বাদশা, অপদার্থ নবাব প্রজার মঙ্গল দেখলেন না"*" 


চিনলেন শুধু বিলাসিতার অর্থ। 
নং সা নং 
লর্ড ক্লাইভের পরামর্শে কোম্পানী ধরল লবণ, তামাক ও 
স্রপারির ব্যবসা । 


এই বাণিজ্য সম্বন্ধে তারা প্রবর্তন করল একটি কঠোর নিয়ম । 
যারা লবণ, তামাক, আুপারি উৎপাদন কর তারা দেশের লোকের 
কাছে তা বিক্রি করতে পারবে না। তাদের তা ইংরাজ বণিকসভার 
নিকট বিক্রয় হবে। ইংরাজ বণিকসভা তা বেচবে দেশের লোকের 
কাছে। 

এ রকম ঘুরিয়ে নাক দেখাবার কারণ কি? 

কারণ ইংবাজ বণিকদের আ'্থাপায়ের ফন্দি" "বাণিজ্যের নামে 
চাষী কারিগরদের অর্থ লুট করার ফন্দি! 

মাগে মঙ্গলার। প্রত্যেক মণ লবণ পাঁচসিকা দরে দেশায় লোকদের 
নিকট বিক্রয় করত। এখন ইংরাজদের নিকট তারা বার আনা মণ 
দরে বিক্রি করতে হ'ল বাধ্য । পক্গান্তরে দেশের লোক পাঁচসিকায় 
পাচ্ছিল এতদিন একমণ লবণ, এখন ইংরাজ বণিকসভাকে তাদের 
দিতে হল একমণ লবণের জন্য সাত টাকা । বার আনায় জিনিষ 
কিনে ইংরাজ বণিকর। ত| সাত টাকায় করতে লাগল বিক্রয় । 

বাণিজ্য-..না লুট |... 

তারপর দেশায় লবণ শিল্পী মঙ্গলীদের উপর সুর হ'ল অকথা 
অত্যাচার । 

আবার একটা। গল্প বলি। 

মেদিনাপুর জিলার কোন এক লবণ মহলে এক জমিদারের ছিল 
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লবণের কারখানা । ইংরাজ বণিকদের বাংলার লবণ বাণিজ্যে এ 
ভাবে যখন একচেটিয়া অধিকার হল তখন জমিদার তুলে দিল লবণের 
বাণিজ্য । মদন দন্ত নামে বর্ধনানের একজন লবণ বণিক সেখান 
থেকে লবণ কিনে বর্ধমানে করত ব্যবসা । লবণের দারোগা সন্দেহে 
মদন দত্তের বাড়ি তল্লাসি করল। তল্লাসির ফলে তার বাড়িতে 
পাওয়া গেল তিন সের লবণ। আর যাবে কোথা? কোম্পানির 
লবণ আফিসের সাহেব আর বাঙালী বাবুর নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করল, 
যে মদন দত্ত গোপনে লবণের ব্যবসা করছে । 

মদন দত্ত বলল-_এ লবণ সংসার খরচের জন্য । 

সাহেব বলল- মিথ্যা কথ।। এত লবণ কি লাগে। বাঙালী 
বাবুরা সাহেবের কথায় দিল সায়। 

সাহেবের খানসামা আরও এক কাটি। সে বলল-_এক এক 
হাটে এক এক পোয়া লবণ আনি । তাতে এক হপ্তা চলে। 

অতএব মদন দত্তের অপরাধ প্রমাণিত হ'ল। কলকাতার জেলে 
মদন হল প্রেরিত। কুঠির গোমস্তা, পেয়াদা, সিপাই মদনের বাড়ি 
লুট করল। বাড়ির মেয়েরা পালিয়ে জঙ্গলে নিল আশ্রয় । যখন 
তারা গ্রামে ফিরল তখন গ্রামের লোক তাদের সমাজে দিল না আশ্রয় 
বলল £ ফিরিঙ্গির »৮, তোদের জাত গেছে। 

বাংলার সমাজ তখন এমনই আ্রোতহীন__অনড়, অধ্পতিত 
সমাজ । যাদের তারা রক্ষা করতে পারল না তাদের জাতটা তারাই 
কেমন সহজে মারল । ্‌ 

সেই অধ্পতিত সমাজের বুকের উপর দিয়ে এমনি করে চলল 
ইংরাজ বণিকদের শোষণের রথচক্র। 


শ১ 


॥ চান ॥ 
ছিয়াতরের মন্বত্তর (১৭৭০) 


শোষণের কল 


বাঙালীর নুন ভাত। নুন গেল। এবার ভাতের উপর পড়ল 
হাত। ইংরাজ বণিকর! ধানের ব্যবসা! ধরল । দেশের পণ্য ধানের 
উপর তারা স্থাপন! করল তাদের একচেটিয়।৷ অধিকার । 

বাঙালীর বাড়াভাতে পড়ল ছাই। 

১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্লাইভ ভারত ত্যাগ করলেন। 
চাষী, কারিকর, গরীবদের মেরে বাংলাকে খোঁড়া করবার সব ব্যবস্থা 
সম্পুর্ণ করে গেলেন তিনি । 

১৭৬৮ সন। বাংলাদেশে ধান হ'ল কম। 

প্রজাদের নিকট থেকে কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় করল বাংলার 
দেওয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি । কীজধান পর্যন্ত বিক্রি করে প্রজার! 
দিল খাজনা । ইংরাজবণিকদের হাতে এসে পড়ল সব ধান। তার! 
সেই ধান মাদ্রাজ ও কলকাতার জমা করল । বেশী দামে সেই ধান 
বিক্রি হতে লাগল । চলল ধানের কালোবাজার। 

১৭৬৯ জন। বৃষ্টি হ'ল না। চাষীদের ঘরে নেই কজ ধান। 
চাঁব হ'ল না। কিন্তু খাজনার তাগিদ্‌ চলল ঠিক। ঘরেযা ছু মুঠো 
চাল ছিল তাও খাজনার জন্য হ'ল বিক্রি। ঘরে ঘরে চালের অভাব । 
বাজারে চাল পাওয়া যায় না। সব চাল রেজা খ। আর কোম্পানির 
ঘরে। কোম্পানি চাল জমিয়েছে কালোবাজারের জন্য, আর তাদের 
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সিপাই, পেয়াদা, গোমস্তা। দালালদের জন্য । ওর! বাঁচলেই চলবে 
তাদের বাণিজ্য । দেশের লোক বাঁচল, না বাঁচল তাতে ইংরাজের 
কি! | 


দ্বৈত শাসন। নবাবের উপর শাসনশৃঙ্খলার ভার*.****আর 
কোম্পানির উপর রাজস্ব আদায়ের ভার। 

নবাবের প্রতিনিধি রেজা খা। আর সিতাব' রায় ইংরাজের 
দালাল। শাসন শৃঙ্খল! কোথায়? 

ইংরাজ অর্থ চার । রাজস্ব আদায় প্রজা শোষণ। প্রজার মঙ্গল 
দেখবার কেউ নাই। প্রজার জন্য কারও দীয়িত্ব নাই। 

দেশে অরাজকতা । এই অরাজকতা স্যস্টি করলেন লর্ড ক্রাইভ। 
ক্লাইভের অরাজকতা ( ১৭৫৭-__-৭০ ) বাংলার মেরুদণ্ড ভেঙে স্থাপন 
করল বৃটিশ সাম্রাজ্য তৈরীর প্রথম সিঁড়ি। 

পলাশীর যুদ্ধের পর এই অরাজকতা ক্লাইভ ইচ্ছা করেই 
কায়েম করলেন। 

চারিদিকে গোলযোগ আর ইংরাঁজ সর্বেসবা । গোলযোগের মধ্যে 
সকলে আসছে ইংরাজের কাছে। সকলেই হয়ে পড়েছে ইংরাজের 
কেন! গোল।ম। 

দেশের প্রধানরা হ'ল কাবু। আর সেই অবসরে ইংরাজ করতে 
লাগল বাণিজ্যের নামে লুট । একহাতে তারা ভাঙতে লাগল এদেশের 
শিল্প আর শিল্পীদের সমাজ, আর অন্য হাতে গড়তে লাগল নিজেদের 
কলকারখানা-_বাঙালীর শুবে নেওয়া অর্থে আর বাঙালীর কেড়ে 
নেওয়। কাচামালে । 

সোনার দেশ বাংলাদেশ হতে লাগল গরীব আর গরীব ইংল্যাণ্ড 
হ'ল সমৃদ্ধিশালী। | 

আমাদের দেশের মঙ্গলীদের অন্ন মারা গেল আর তাদের 
দেশে তৈরী হল লিভার্পুল-__লবণের কারখানা । 
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আমাদের দেশের তাতীরা হ'ল আঙ্গুলকাটা, আর তাদের 
দেশে গড়ে উঠল ম্যাঞ্চেশ্ঠার_ কাপড়ের কারখানা । 

আমাদের দেশে লোহার (কামার )দের ষাতা বন্ধ হ'ল। আর 
তাদের দেশে তৈরী হ'ল বাকিংহাম__লোহ।লককড়ের কারখানা । 

ইংলগু গরীব দেশ থেকে হ'ল শিক্পপ্রধান। আর কুটির-শিল্পগত 
স্ুখী বাংলাদেশ রাতারাতি হয়ে পড়ল মড়কে, ছুন্তিক্ষে, নিরানন্দে 
স্রিয়মান। বাংলার ভাঙা বুকের উপর তৈরী হল বর্তমান ইংল্যাণ্ড। 


ইংরাজবণিকের এই সাঁশাহীন শোষণের চুড়ান্ত রূপ- ছিয়াত্তরের 
মন্বন্তর (১৭০০ )। ইংরাজী ১৭৭০ সাল। বাংলার বুকে নামল 
ছুভিক্ষের করাল ছায়া । সেই মন্বন্তরের নাম শুনলে বাংলার লোক 
কাপে আজও ! 

একে ছু'বছর পর পর অজন্মা। তার উপর দেশের চাল ইংরাজ 
বণিক আর রেঙ্তা খাঁর হাতে । কালোবাজারে চাল বিক্রি করে তার 
মোটা আয় করে। 

চালের অভাবে বাঙালী মস্ল। তাতে ইংরাজের কী? তাদের 
তটাকা হ'ল। এই ইংরাজ সেদিন বাংলার ভাগ্যবিধাতা__তারা 
মুখের অন্ন নিয়ে খেলে জুয়া, অন্নহীন লোকদের ঘর ভেঙে খাজনার 
পরস। আদার করে। 

বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ লোক মরল-_ভেডে পড়ল 
বাংলার সমাজ । চাষীর হাল গেল, রাখালের গরু গেল, কামারের 
ধাঁতা গেল, তাতীর তাত গেল"*"বাঙালীর যা কিছু ছিল গেল সব। 

ক্লাইভ পরিচালিত ইংরাজ বণিকদের একটান। সর্বাঙগীন শোষণের 
ভয়াবহ পরিণান- মহাশ্মশান বাংল।। 

মন্ন্তরে সোনার বাংলা হ'ল মহাশ্বশান। 


চন 


এই নহাশ্মশানে ইংরাজবণিকদের চালের কালোবাজারের 
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প্রতিবাদে ফাঁসির কাঠে ঝুললেন নিষ্ঠাবান ধান্সিক ব্রাহ্মণ মহারাজ 
নন্দকুমার। 

প্রথম বাঙালী শহীদের অস্থিতে সেদিন তৈরী হল বাংলার মুক্তি 
সংগ্রামের হাতিয়ার- বজ, দধীচির অস্থিতে যেমন একদিন তৈরী 
হয়েছিল ইন্দ্রের বব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুদ্র প্রতিবাদ । 

শুধু কি তাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার মহাশ্মশানে সেদিন 
জেগেছিল বারেন্দ্রভূমিতে বিদ্রোহী সশস্ত্র সন্গ্যাসীদের কে তাদের 
যুদ্ধের গান__-“বন্দেমাতরম”__য1 বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের চিরন্তন 
আওয়াজ- বন্দেমাতরম | 


॥ পাচ ॥ 
আঅহারাজ নন্দকুমারের ফানি (৫ই আগষ্ট, ১৭৭৫) 


মহারাজ নন্দকুমার-_ 
বণিকরাজ ইংরাজের সীমাহীন শোষণ 
ও দুঃশাসনের তীব্র প্রতিবাদ । 


পলাণার যুদ্ধের পর বাংল! দেশে চলে অরাজকতা । প্রধানদের 
মধ্যে একতা নাই-সিংহাসন নিয়ে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি । 
চারিদিকে গোলযোগ । হিংসা, অনৈক্যে সকলে শক্তিহান। শক্তি- 
মান শুধু ইংরাজ। 

বাদশার দূরদুষ্টির অভাবে ইংরাজদের দল করত দিয়েছিলেন, 
হূর্গ গল়্বার এবং সৈন্য রাখবার দিয়েছিলেন অনুমতি । সেই ভুলের 
ফল দেখ। দিল এখন । ইংরাজরা হ'ল দেশের সবেসবা। দেশের লোক 


কিছু নয়। 


বাংলার নবাবর! ইংরাজদের হাতের কাঠের পুতুল। 
নবাবদের দুর্দশা দেখে মারজাফরের দেওয়ান নন্দকুমার ব্যথিত 
হলেন । সামান্য অবস্থা থেকে কর্মদক্ষতার গুণে তিনি তখন বাংলার 
কর্ণধার । 
_ মন্দকুমার দেওয়ান ছিলেন মীরজাফরের আমলে ১৭৫৭-৬০ ও 
১৭৬৪-৬৫ এবং তৎপুত্র নিজাম উদ্দোলার আমলে ১৭৬৫-৬৬ সাল । 
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এই শেষোক্ত কালে ক্লাইভ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এবং 
বাংলার কারিগর ও চাষীদের শোষণ শুরু হয়। 

নন্দকুমার দেখলেন, নবাবরা স্বাধীন না হলে এ নির্যাতনের শেষ 
হবে না। , 

নবাব তখন মীরজাফরের কিশোর পুত্র নিজাম। মহারাজ 
নন্দকুমার নবাবের পক্ষে বাদশার সহিত সন্ধি এবং ফরাসি ও 
মারাঠাদের সাথে সখ্যতা করতে সচেষ্ট হলেন। ৃ 

ক্লাইভ জানতেন মহারাজ নন্দকুমার কর্মদক্ষ লোক। ক্লাইভ 
নন্দকুমারের পরামর্শ ছাড়া চলতেন না। এখন তার সন্দেহ হল 
নন্দকুমার ইংরাজ প্রভূত্ব নষ্ট করতে চান। 

তিনি নন্দকুমারকে নজরবন্দী করলেন। 


১৭৬৬ সন। নিজামের মৃত্যু হ'ল। নবাব হলেন মণি বেগমের 
বালক পুত্র সইফউদ্দৌল!। 

মণি বেগম কোম্প।নির উপর সদয় ছিলেন। কোম্পানির লোকর৷ 
তাকে মা বলত। 

রেজা 1 আর সিতার 'য়কে দিয়ে কোম্পানি রাজন্য আদায় 
করাত। তারা ইংরাজের দালাল। নবাব সরকারে মহারাজ নন্দ- 
কুমারের প্রতিপত্তি থাকল না। নবাব সরকারে এখন মোড়ল হ'ল 
ইংরাজ দালালর।। 

নন্দকুমারকে খর্ব করে সাগর পারে পাড়ি দিলেন ক্লাইভ। 


ক্লাইভের পর লাট ভারলেষ্ট'*"তারপর কার্টিয়ার। শোষণ, 
অত্যাচার চলল অব্যাহত। 

অত্যাচারিত মানুষ নন্দকুমারের কাছে এসে থেমে যায়। তিনি 
নিবাক। 

ইংরাজের সর্বনাশ! রূপ তার চোখে পড়ল স্পষ্টতম। ইংরাজের 
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শুভেচ্ছার উপর ছিল তার একদিন ভরসা । এর জন্য তিনি একদিন 
সিরাজের আজ্ঞ। লঙ্ঘন করেন। তখন তিনি ছিলেন হুগলীর 
ফৌজদানন। 

ইংরাজরা ফরাসিদের আড্ড চন্দননগর আক্রমণ করল। 

নন্দকুমারের উপর সিরাজের আদেশ ছিল ইংরাজের বিরুদ্ধে 
ফরাসিদের সাহায্য করবার জন্য কিন্তু তাতে তার মত হয় নি। 
তিনি ফরাসিদের সহায়তার জন্য নবাবের প্রেরিত সেনানায়ক 
দুর্গভরামকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন । 

নন্দকুমার সিরাজের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন নি। 
পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি ক্লাইভের অনেক সহায়তা করেন এবং 
তিনি ছিলেন ক্লাইভের প্রধান পরামর্শদাতা । 

এখন নন্দকুমার দেখলেন, এ বন্ধুত্বের কি পরিণাম। মীরকাশিম 
দেখেছেন একদিন। এখন দেখলেন নন্দকুমার । 

মীরকাশিম দেশত্যাগী, নন্দকুমার পদচ্যুত। 


মণি বেগমের বালক পুত্র সইফের পর নবাব এখন ববব্‌ বেগমের 
বার বছরের ছেলে মবারক। এর রাজত্ব কালে এল বণিক-রাজ 
ইংরাজ নির্যাতনের চূড়ান্ত রূপ- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। 

গীড়িত জনসাধারণ হ'ল নন্দকুমারের শরণাপন্ন । স্বনাম খ্যাত 
গৌরী সেন প্রমুখ পরছুগ্ধকাতর লোকদের নিয়ে তিনি ছুর্গতদের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। 

দেশে চাল নাই। টাকায় কি হবে আর। চাল সব ইংরাজ 
বণিক আর রেজা খার হাতে। কালোবাজারে চাল বিক্রি ক'রে 
মুনাফা! করে ইংরাজ বণিক আর তাদের দালালরা । 

নন্দকুমার চোখের উপর দেখলেন বিভীষিকা । প্রতিকার? ছুই 
উপায়__অস্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ বিতাড়ন অথবা আবেদন নিবেদন । 

সশস্ত্র বিদ্রোহের ক্ষেত্র বাংলায় ছিল সেদিন। অধিকারচ্যুত 
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জমিদার, জায়গীরহারা দেশী সিপাই। অন্নহারা কারিগর । শোষিত 
চাষী। ছুক্তিক্ষে সর্বহারা বাঙালী । এদের সংগঠিত করতে পারলে 
সেইদিন হ'ত বাংলার মাটিতে ইংরাজ রাজত্বের কবর । 

নন্দকুমার সেদিক দিয়ে আনাঁড়ি। সামরিক প্রতিভা ছিল ন 
তার। তার পক্ষে খোল! ছিল আবেদন নিবেদনের পথ । 


বাংলার ছিক্ষের মর্মম্পর্শী বিবরণ আর তার কারণ যে ইংরাজ 
বণিকদের সীমাহীন শোধণ, ছুর্নাতি আর নির্ধাতন এ কথ! বিলাতের 
সাহেবদের কানে দিবার জন্য নন্দকুমার লগ্ডনে রাখলেন নিজের 
একজন প্রতিনিধি । 

বাংলার ছুক্তিক্ষের কথা বিলাঁতে সবিস্তারে প্রচারিত হ'ল। 
বিলাতে ছড়িয়ে পড়ল কোম্পানির কর্ণচারীদের নির্মম শোষণের কথা। 
কলঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাঁবার জন্য ক্লাইভ আত্মহত্যা করলেন। 


সী সং ১৪ 


পার্লামেন্টে বাঙালীদের জন্য অগ্নিগর্ভ ভাষায় বক্তৃতা দেন মহাত্ম! 
এডমপগ্ড বার্ক। 

ইংলগ্ডের শাসন কর্তারা নেতাদের কথাও ফেলতে পারেন না, 
আবার আশু সাত্রাজ্যের আশাও ছাড়তে পারলেন না । 

লোক দেখানে। মত তাই তারা কলকাত।র গবর্ণর বদলি করলেন 
এবং গবর্ণর করে পাঠালেন ওয়ারেন হেটটিংসকে__একজন পাকা 
ঘুষখোর আর ওস্তাদ শোষক । 

কে।ম্পানির কেরাঁণি হয়ে ১৭৫০ খুষ্টাব্দে বাংলায় আসেন হেষ্টিংস ৰ 
তারপর কাশিমবাজ'র কুঠির অধ্যক্ষ (১৭৫৩) এবং কলকাতা 
কাউন্সিলের সদস্য (১৭৫৯) হন। ্‌ 


৩৯ 


১৭৬৪-৬৯ সাল পর্যস্ত বিলাতে ছিলেন তিনি । এরপর ভারতে 
আগমণ এবং মাদ্রাজ কাউন্সিলের সদন্ত ( ১৭৬৯ )। তারপর বাংলার 
গবণর (১৭৭৭১ )। 


ছুণ্ডিক্ষের জন্য দায়ী যারা, তাদের বিচারের ভার পড়ল হেগ্টিংসের 
উপর । 

কাঠগড়ায় উঠল মাত্র ছুজন লোক । ছুজনই এদেশের লোক-_ 
রেজ। খ। আর সিতাব রায়। 

নির্মম শোষণে পটু ইংরাজ সওদাগররা কই? 


তারা সাধু। 
কাঠগড়ায় রেজা খা! আর সিতাব রায়। 
বিচারক হেগ্টিংস। 


চোরের বিচারক চোর । স্ুড়ির সাক্ষী মাতাল। 

মামলা নিয়ে হেষ্টিংস দেরী ক:তে লাগলেন। 

প্রমাণ পংগ্রহর ভার দিলেন মহারাজ নন্দকুমাবের উপর । 
নন্দকুমার ভ1ডীতাডি যে!গাঁড় করলেন ম।মলার খুটিনাটি | 

ক্লাইভ এক চালাক । তার মেহেও দেশী চালাক তেষ্টিংস। ছুপাখী 
না_এক টিলে মারলেন তিন পাখী । 

** মহারাজ নন্দকুমার আন্দোলনের নায়ক । তাকে শান করবার 
জন্য প্রনাণ সংগ্রহের ভার দেওয়া হ'ল তার উপর । ন্উপরক্ত 
নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস নবাবের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হলেন । 

“আসামী রেজা খা আর সিতাব রায়। চোদ্দ মাস পরে 

প্রনাণাভবে আাসামীদের মুক্তি হ'ল কিন্তু আসামীদের ঢাকরি গেল । 

হা বাকৃ। ছিয়ারের মন্বম্তরের অবসরে তাদের চোদ্দপুরুষের 
উদরান্নের ন্যবস্থা হয়েছে। 

কে ম্পানী চোর কিন্ত বিচারক এবং স্থযোগসন্ধানী। 

এই সুযোগে হেষ্টিংস সুবাদারের পদ তুলে নিজের হাতে নিলেন 


৪? 


রাজস্ব আদায়ের ভার এবং কোম্পানির মা মণি বেগমকে করলেন 
-ববব্‌, বেগমের কিশোর পুত্র নবাব মবারকের অভিভাবিকা । 


রঃ ক ধাঁ 


মহারাজ নন্দকুমার আদর্শবাদী লোক। কোম্পানি আর 
কর্মচারীদের ছুনীতি দূর করাই হ'ল তার ব্রত। 

১৭৭৩ সাল । 

মহারাজ নন্দকুমারের আন্দোলনের ফলে কোম্পানি আর 
কর্মচারীদের দুননাতি দূর করার জন্য পালণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী নর্থ 
রেগুলেটিং আ্যাক্ট নামে তৈরি করলেন এক আইন। 

এই আইনে হেষ্টিংস হলেন বাংলার লাট এব ভারতের বড় 
লাট। নর্থের আইনে বড়লাটের পদ হ'ল নূতন স্থষ্ট। আশ 
সাম্রাজ্য লাভের সম্ভাবনা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের মনে নিচ্ছে বূপ। 
এই বড়লাটের কাউন্সিলে চারজক সদস্ত নিযুক্ত হলেন। 

কোম্পানি আর কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে দেশীয় লোকদের 
বিবাদ মিটাবার জন্য টৈনী হ'ল স্তৃপ্রিমকোর্ট। ইলাইজা ইম্পে 
প্রধান জজ । আরও তিনজন পিউনি জজ। 

নন্দকুমারের আন্দোলনে কোম্পানির চারিদিকে বদনাম রটে । 
তা দূর করবার জন্য নর্থের এই আইন। উপর থেকে দেখতে ভালো । 
ভিতরে সব ফীপা। সুপ্রিম কোট কাউন্সিল কিছুই নয়__সবই 
হেষ্টিংস। 

উপরে সভ্য শাসনের ব্যবস্থা, ভিতরে কিন্তু ছুর্নীতি আর হুঃশাসনের 
মহিমা । কোর্ট আর কাউন্সিল ছুর্নীতিপরায়নদের আড্ডা আর 
হেষ্টিংস তার সর্বেসর্বা ।-.. 


কোনও একটা জাতির সকলে খারাপ হয় না। হইংরাজদের 


৪১ 


মধ্যেও ছিল ভাল লোক। সুপ্রিমকোর্টের একজন জজ আর 
কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন সংলোক। হোষ্টিংসের উপর তারা 
ছিলেন অপ্রসন্ন, কারণ হেষ্টিংস ঘুষ খান, অর্থ আত্মসাৎ করেন আর 
শোষণ করেন। 


১৭৭৫ সালের ১১ই মার্চ। নন্দকুমার হেষ্টিংসের কুকাধ বিবৃত 
করে কাউন্সিলের সৎ সদস্য ফ্রান্সিসকে পত্র দিলেন ! 

হেষ্টিংস ক্রুদ্ধ হলেন মহারাজ নন্দকুমারের উপর। হেষ্টিংসের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্্ করার অভিযোগ দায়ের হ'ল স্ুপ্পিম কোর্টে মহারাজ 
নন্দকুমারের নামে । এ মামল। ভাল ফ্াড়াল না। 


৬ই মে, ১৭৭৫। 

মহারাজ নন্দকুমারের বাড়ি ঘেরাও করল কোম্পানির সিপাই। 
বন্দী অবস্থায় নন্দকুমার কারাগারে নীত হলেন । 

নিষ্ঠাবান, ধাসিক, পরছুঃখকাতর নন্দকুমার অপরাধী? সারা 
কলকাতা হতবাকৃ। 

হেষ্টিংসের কুঠি হল বড়যন্ত্ররে মজলিস। ইংরাজদের হিন্দু 
মুসলমান দালাল আর হেষ্টিংসে চলল সলা-পরামর্শ। 

কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য এবং সুপ্রিমকোর্টের অধিকাংশ 
জজ এই বড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। 

মিথ্যা মামল। তৈরি হ'ল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে। সাক্ষীদের 
রিহার্সাল চলল। 

নন্দকুমারের নামে দলিল জাল করার মামলা উঠল । 

মামল। দায়ের করল হেষ্টিংসের পরামর্শে মোহনপ্রসাদ-_-মৃত 
বোলাকি দাসের অছি গঙ্গাবিফু: ও হিঙ্গুলালের এটনি। 

মামলার বিষয় £- 

একসময় নন্দকুমার বোলাকি দাসের দোকানে কিছু অলঙ্কার 


৪২ 


জম! রাখেন কিন্তু পরে খোয়া যায়। বোলাকি তার মূল্য বাবদ 
নন্দকুমারকে লিখে দেন ৪৮০২১ টাকার তমস্ক। বোলাকির 
মৃত্যুর পর তার নির্দেশ মত কোম্পানির খত বিক্রি* করে তম- 
স্থকের টাকা নন্দকুমার উশতল করেন এবং ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের' 
সময় হর্গতদের অন্নসংগ্রহের জন্য ব্যয় করেন। 

তমস্থকের সাক্ষী হিসাবে আবদ কামালউদ্দিন নামক এক 
ব্যক্তির ছিল মোহরের ছাপ এবং নাম ছিল আবদ কামালউদ্দিন। 
মোহনপ্রসাদ কামালউদ্দিন খা নামক এক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাৰে 
হাজির করে বলল-_ তমশুক্‌ জাল । 

তমশ্ডকে সাক্ষী ছিল আবদ কামালউদ্দিন কিন্ত স্থপ্রিমকোর্টে 
ষে সাক্ষী এল তার নাম কামালউদ্দিন খ!। 

নামের ক্রটি সম্পর্কে সাক্ষী উত্তর দ্িল-_বর্তমানে ভদ্র হওয়ায় 
আবদ কামালউদ্দিন নামে ব্যবহার না করে কামালউদ্দিন খ৭ নাম 
ব্যবহার করি। , 

এ আসল লোক নয়। সাজানো লোক। নাম বদলের যুক্তিও 
ছর্বল। তবুও এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'ল। 

সে বলল-_মহারাজ নন্দকুমার যখন মীরজাফরের দেওয়ান 
তখন আমি তমস্থকে যে মোহরের ছাপ তা কোন কার্যবশতঃ নবাব 
সরকারে পাঠাই। মহারাজ নন্দকুমার তা ফেরত দেন না। 
বোলাকি দাসের কোম্পানির টাকা মারবার জন্য তিনি তমস্থকে এ 
মোহর ব্যবহার করেছেন । 

এই মিথ্যা এবং ত্রুটিপূর্ণ সাক্ষ্যের সুত্রে নন্দকুমার দোষী 
সাব্যস্ত হলেন। কারণ জজরা হেষ্টিংসের হাতের লোক-_প্রধান জজ 
ইলাইজা ইম্পে ত বটেই । 

জালিয়াতির অপরাধে নন্দকুমারের হ'ল ফাসির হুকুম ॥ বিচার 
নয়'"'খুন। 


৪৩. 


পার্লামেন্টে অগ্নিগর্ভ ভাষায় বার্ক এই বিচারের তীব্র প্রতিবাদ 
করলেন। 

পালণমেন্টে মহারাজ নন্দকুমারের ফাসি স্থগিত রাখবার প্রস্তাব 
পাশ হ'ল কিন্ত তার আগেই শয়তান হেষ্টিংসের গোপন ব্যবস্থায় 


নন্দকুমারের ফাসি হয়। 
৫ই আগষ্ট ১৭৭৫। মহারাজ নন্দকুমারের ফাসি হয়। 


আতকে উঠল সারা কলকাতা । কলকাতার কোন বাড়িতে 
সেদিন উন্ুন জ্বলল না! । 

ব্রন্মাহত্যায় কলকাতা কলুষিত। ফাঁসির দিন কলকাতার লোকরা 
গঙ্গার ওপারে গিয়ে অন্পগ্রহণ করল । কলুষিত কলকাতায় ফিরল 
না বছুলোক। ইংরাজের কুটনীতির বীভৎসতা অঘোর ঘুমের মধ্যে 
বাঙালীর চোখে ভেসে উঠল আচমকা । 

ফাসির কাঠে ঝুললেন সেদিন প্রথম বাঙালী-_ মহারাজ নন্দ- 
কুমার । 


৪৪ 


॥ ছয় ॥| 


সন্নযাসী বিদ্রোহ (১৭৭১--৭৫) 
সশস্ত্র বিষ্লীবের সুচনা । 


নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মহারাজ নন্দকুমার 
যখন কোম্পানির শোষণ ও ছুনাতি বন্ধ করবার চেষ্টা করছিলেন 
তখন সার! উত্তরবঙ্গে জেগে উঠেছিল এক সশস্ত্র বিপ্লবের ঢেউ। 

ইহাই সন্যাসী-বিদ্রোহ €(১৭৭১-৭৫)। 

 ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের মধ্যে এই সশস্ত্র বিপ্লবের সুচনা হয়। 

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের আগেই উত্তরবঙ্গে বিপ্লবের বীজ উপ্ত হয়। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচারে বিপ্লবের 
সি হয়। 

দেবী সিংহ হেষ্টিংস সাহেব ও সরকারী কর্মচারী গঙ্গা গোবিন্দ 
সিংহের আজ্ঞাবহ । 

সময় মত খাজনা দিতে না পারলে দেবী সিংহের হাতে কারও 
নিস্তার ছিল না। দেবী সিংহের অত্যাচারে উত্তরবঙ্গের কৃষকরা 
বিদ্রোহী হয় (১৭৬৫ )। 

কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকগণের নেত্রীস্থানীয়া 
ছিলেন দেবী চৌধুরাণী নায়ী একজন বীর নারী। তার গুরু 
ছিলেন ভবানী পাঠক। শোষকের অর্থ লুষ্ঠন করে সেই ধন 
দ্রিদ্রকে বিতরণ কর। ও অনাথ ছুর্বলকে 'রক্ষা করাই ছিল তাদের' 
কাম্য। 
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লেফটেন্যান্ট ব্রেনান সাহেব দেবী চৌধুরাণীকে ধরবার জন্য 
সচেষ্ট হন কিন্তু তার অভিযান ব্যর্থ হয়। 

দেবী চৌধুরাণীর কাহিনী নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করেন তার 
সুবিখ্যাত উপন্যাস “দেবী চৌধুরাণী । 

উত্তরবঙ্গের এই কৃষক বিদ্রোহের (১৭৬৫ ) উবর ক্ষেত্রে স্ষ্ট 
হয় সন্যাসী-বিদ্রোহ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের সময় । 

অধিকার চ্যুত জমিদার, জায়গিরহারা দেশী সিপাই, অন্নহারা 
কারিগর । শোৌধিত চাষী । ছুিক্ষে সব্হারা বাঙালী । উত্তরবঙ্গের 
সন্াসী বিদ্রোহের পতাকা তলে এরা সকলে এসে জুটল সেদিন। 

বিদ্রোহীরা সাধারণ মানুষ। এরা থাকত সন্ন্যাসীর বেশে" 
সন্গাসপীর মতন। তাই এই বিদ্রোহকে বলা হয় সন্যালী-বিদ্রোহ । 
তাদের পালন করতে হত কঠোর ব্রত। উপাস্য দেবী তাদের 
জননী জন্মভূমি। 

নবাব আর কোম্পানির শাসন শেষ করে মাতৃভূমির মুক্তি সাধন 
তাদের ধর্ম সন্তান ধর্ম । 

রাজসরকার থেকে কলকাতায় যত খাজনা ও ধান যেত সন্াসীর৷ 
তা লুটে নিত পথিমধ্যে ? মন্বন্তরের ছ্র্গত মানুষদের মধ্যে তার! 
তা বিতরণ করত। অর্থসংগ্রহ করত তারা অস্ত্র তৈরীর জন্য আর 
সন্তান পোষণের জন্ত-_তাদের লক্ষ্য স্বাধীন ভারত । 

সম্ভান সৈম্তদের হাতে থাকত লাঠি, সড়কি বা! ছু চারটে বন্দুক । 
তারা করত শিবাজির মত গরিল। যুদ্ধ। কোম্পানির সিপাইরা 
যেদিকে থাকত ন! তারা সেইদিকে অভিযান করে লুটে নিত 
কোম্পানির রসদ কিন্তু যেই সিপাইদের আসবার খবর পেত অমনি 
নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেত তারা । কোম্পানির লোকরা তাদের 
কোন পান্ত। পেত না।. 

জনসাধারণ সন্তানদের এত ভালবাসত যে তাদের কোন খবর 
কিছুতেই তারা কোম্পানির লোকদের কাছে প্রকাশ করত না । 
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কোম্পানির সিপাইদের সাথে সন্তানদের কয়েকবার সন্মুখ 
সংঘর্ষ বাধে। 

বেশার ভাগ ক্ষেত্রে কোম্পানির সিপাইরা পরাজিত হত। 
কোম্পানির সিপাইদের কামান বন্দুক থাকলে কি হবে? সংখ্যায় 
তারা কম। 

হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ সেনানায়কের অধীনে 
একদল সৈন্ঠ বিদ্রোহ দমনের জন্ত প্রেরণ করেন । সন্তানদের সহিত 
সংঘর্ষে ইংরাজের অনেক সৈন্যের মৃত্যু হয়। স্বয়ং টমাস ও আর 
একজন সেনানায়ক সন্ভানদের হাতে প্রাণ দিল। 

এর পর কাণ্তেন এডওয়ার্ড নামে আর একজন সেনানায়ক এই 
বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়। তাঁর সৈম্যদল সন্তানদের সহিত যুদ্ধে 
বিধবস্ত হয় এবং নিজেও প্রাণ হারায় । 

উত্তরবঙ্গের মাঠ, ঘাট, প্রস্তর সেদিন সন্তান সৈন্যদের জয়ধবনিতে 
মুখরিত। কতবার কত অস্ত্রের আঘাত নিয়ে ফিরে গেল ইংরাজ 
সেনানায়কগণ । 

সন্গ্যাসীবিদ্রোহ এই । খবষি বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহের উপর 
ভিত্তি করে লিখেছেন অমর উপন্যাস “আনন্দ মঠ” । “আনন্দ মঠ 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পটভূমিকায় বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের 
কাহিনী। কাহিনী এতিহাসিক। 

, অতীত সমাজ, গৃহ পরিবেশ, আচার-ব্যবহার, ব্যক্তিমানসের সত্য 

চিত্র আনন্দ মঠ। 

অতীত বস্কিমের লেখনীতে নূতন রঙে উদ্ভাসিত। উদ্দেশ্ট-_ 
জাতীয়তার উদ্বোধন । 

শাসক ইংরাজের অনাচার,অবিচার ও দমন নীতির প্রতিবাদে 
বাংলায় জাগে জাতীয়ঙাবোধ। দেশ-মাতৃকার সেবায় ও মুক্তি 
সাধনায় বাঙালীর দীক্ষাদান “আনন্দমুখ উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্ট । 
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স্বদেশকমদের কছে “আনন্দ মঠ ছিল গীতার সমান 
ফু গু যা রং 


ইংরাজরা ধীরে ধীরে হাতে পায় রাজশক্তি। আসে নুতন, নূতন 
সৈন্য, বৈজ্ঞানিক রণসঙ্জা, কামানের পর কামান। 

সন্তান আর কৃষকদের লাঠি, সড়কি হয় ভোতা। থেমে যায় 
বিপ্লবের গান। 

নিস্তব্ধ সম্তান। নীরব বারেন্দ্র ভূমি । 

সেদিন বারেন্দ্র ভূমিতে সেই সন্তানদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 
তাদের যুদ্ধের গান “বন্দেমীতরম । তা আজ সারা ভারতে হচ্ছে 
ধ্বনিত__বাংলা মার শিকল ভাঙার সার্থক গান___বন্দেমাতরম্‌ ! 
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॥ সাতি ॥। 
গথা্বিদ্রোহ ও 


_ বাংলার আকাশে খণ্ড খণ্ড বিদ্রোক্ধের মেঘ । 
রাজবিদ্রোহ 2 


ইংরাজের অগ্রগতির প্রধান বাধা দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি । 
স্ভারা হল ইংরাজের মিত্র । 

দ্বিতীয় বাধা দেশের কারিগর। তারা হ'ল সবহারা। তৃতীয় 
বাধ। দেশের মাটির সাথে যাদের সম্বন্ব_জমিদার ও কৃষক । 

কোম্পানি যেদিন রাজ্য আদায়ের ভার নিল সেদিন পড়ল 
আঘাত । 

এদের উপর আঘাতের প্রত্যুত্তর দিল এরা । এদের হাতেই 
উঠল বিদ্রোহের ধবজা | 


নবাব মীরকাশিম নবাবীর বখশিস্‌ স্বরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও 
চট্টগ্রাম ইংরাজের হস্তে সমর্পন করেন। (১৭৬০ )। 

এই ব্যবস্থায় অসন্তষ্ট বর্ধমানের রাজা তিলকটাদ বীরভূমরাজের 
সাথে মিলিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কোম্পানির সহিত 
যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে । 

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ধলভূমের রাজা বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন। 
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প্রজাবিদ্রোহ ঃ চুয়াড় বিদ্রোহ । 

তখনকার দিনে জমিদাররা ছিলেন প্রায় স্বাধীন রাজার মত। 
তাদের থাকত দুর্গ, সৈম্ত। জমিদারদের এই সামরিক শক্তি রাখতে 
দিল না কোম্পানি। এই সামরিক শক্তি নষ্ট করতে তারা সুরু 
করল । 

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের অধিকারে আসে মেদিনীপুর । 

মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে জমিদারদের থাকত ছূ্গ। 

জঙ্গলমহলের অধিবাসী বন্য-কৃষক প্রজা চুয়াড়রা এ সব 
জমিদারদের অধীনে পাইক ও সৈনিকের কার্য করত এবং পুরস্কার 
স্বরূপ তারা জমিদারদের কাছ থেকে জমি জায়গীর পেত। 

যি কোম্পানি জায়গীর জমি বাজেয়াপ্তকরল এবং জঙ্গলমহলের 
দুর্গ ভেঙে ফেলবার হুকুম দিল। ফলে চুয়াড়রা বিদ্রোহী হয়। 

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১০০ মাইল ব্যাগী জঙ্গলমহলে চুয়াড়দের ঘোর 
বিদ্রোহ ঘোষিত হ'ল । 

লেঃ ফারগুসান সাহেবকে এই বিদ্রোহ দমন করতে বিশেষ 
কষ্ট পেতে হয়। 

চুয়াড়গণের বিাক্ত শরে ও ব্যাধিতে অনেক ইংরাজ সৈন্তের 
প্রাণহানি হয়। এই বিদ্রোহ পুরাপুরি দমন করা যায় নি তখন। 

১৭৯৮ সালে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। 

মেদিনীপুর শহরের নিকটবতাঁ আবাসগড় ও কর্ণগড়কে কেন্দ্র 
করে তার! নানাস্থানে আক্রমণ চালায়। | 

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য কোম্পানি কর্ণগড়ের রাণী 
শিরোমণিকে বন্দিনী করেন। 

চুয়াড়দের সমস্ত আড্ডা ভেডে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। 


এমনি করে বাংলার আকাশে উড়তে লাগল খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের 
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মেঘ। মেঘ উড়ে যায় আবার জম! হয়। এভাবে চলতে চলতে 
এল ঝড়-_সারা ভারত ব্যাপী মুক্তির আন্দোলন-_সিপাহী- মিনি 
১৮৫৭ সালের কথা সে। 
সে সময়ে আবার প্রজাবিদ্রোহ ঘটে বাংলার রর দুটো 
গঙ্গার পুর্বপারে ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১) ও নীলবিদ্রোহ 
(১৮৫৮ ) এবং গঙ্গার পশ্চিমপারে নায়েক বিদ্রোহ ( ১৮০৬-১৬ ) ও 
সাওতাল বিদ্বোহ (১৮৫৫-৫৬ )। 


৫০ 


॥ আট 


সংস্কার ও প্রগতির আবেদন 


রাজ রামমোহন 

বাঙালীর খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ শৃন্তে বিলীন হ'ল। নিবিড এক্য 
আর পাক। সংগঠনের অভাবে সে সব ব্যর্থ হ'ল। 

বাঙালীর পরাজয় ও ব্যর্থতা ডেকে আনল সারা ভারতের ছুর্দিন। 

শোষিত বাংলার অর্থে আর সম্পদে ইংরাজের সুরু হয় দিগ্বিজয় | 

বাংলার মাটি থেক ইংরাজের আঘাত চলল ভারতের এক 
একটি প্রদেশের দিকে । 

ভারতজয়ের ঘাটি হ'ল বাংলা হেষ্টিংস সুরু করলেন ভারত- 
জয়ের আয়োজন । 

মারাঠা আর মহীশূর তখন ভারতের উদীয়মান ছুটি শক্তি। 
পরাজয় হ'ল হেষ্টিংসের লাভ। হেষ্টিংসের পরাজয়কে জয়ের গৌরবে 
মণ্ডিত করলেন ওয়েলেসলি (১৭৯৮)। 

ভারতের প্রবল শক্তি তখন মারাঠা। তাদের হাতে সেদিন 
দিল্লির সিংহাসন । প্রবল মারাঠাদের ভয়ে দেশীয় রাজারা সন্্স্ত। 
মাথা পেতে নেয় তারা ওয়েলেসলির অধীনতামূলক সন্ধি (50931৭1- 
৪] 211191)02 )| 

স্বদেশপ্রেমের জলন্ত সূর্য মহীশৃরের টিপু সুলতান। ওয়েলেসলীর 
অধীন ভামূলক সন্ধির আমন্ত্রণে তিনি সাড়া দিলেন না। 

ইংরাজ সৈন্য তার রাজ্য আক্রমণ করল 


৫ 


প্রতিবেশী নিজাম ইংরাজের সামন্ত। টিপুর সাহায্যে আগাল না 
নিজাম । মারাঠাদের মধ্যে তখন দলাদলি, সিংহাসন নিয়ে 
হানাহানি । 

এক লড়লেন টিপু । শ্রীরজপত্তম ছর্গের সামনে তরবারি হাতে 
ইংরাজের কামানের সাথে লড়তে লড়তে প্রাণ দিলেন তিনি । 

ভারত-ইতিহাসের নির্মম শতাব্দীর উপর পড়ল যবনিকা । 

উনবিংশ শতাব্দীর সুরু। 

অর্ধেক ভারতের উপর উড্ভীন গৈরিক পতাকা কম্পমান। 
চারিদিকে জেগে উঠছে ইউনিয়নজ্যাকের বিভীষিকা | 

শিবাজীর মন্ত্র শুন্যে বিলীন। মারাঠার বিপুল শক্তি নিঃশেষ । 

মারাঠাদের বিরাট সাম্রাজ্য হ'ল খণ্ড খণ্ড। 

মারাঠার পতনের সাথে ভারতের ন্বাধীনতার সকল সম্ভাবন! হ'ল 
অস্তমিত। 

ছলে বলে কৌশলে ইংরাজ ধীরে ধীরে কুক্ষিগত করতে লাগল 
একটা একটা করে দেশীয় রাজ্য-_রাজপুতানা, আসাম, আরাকান, 
সিন্ধু, পাঞ্জাব। 


ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের খোরাক যোগাত উদ্বান্ত বাংলা। 

চারিদিকে আর্তনাদ, লাঞ্চনা, অমানষদের কোলাহল । 
ভারতবাসী আশাহীন, ভরসাহীন, আত্মহারা । 

ছিয়াত্তরের মন্বম্তরের সময় মহারাজ নন্দকুমার ছূর্নাতি দমন ও 
অন্যায় অবিচারের অবসানের আবেদন তুলে শোষিত মানুষদের রক্ষা 
করতে চেয়েছিলেন যেমন একদিন, তেমন আজ ইংরাজের সাস্ত্াজ্য- 
প্রতিষ্ঠার দিনে এঁকা ও সংগঠনের অভাবে পরাজিত বাঙালীকে 
'জাতীয়তাবোধ উদ্দ্ধ করবার জন্য আর একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের 
কণ্ঠে উঠল সংস্কার ও প্রগতির বাণী। 

তিনি রাজা রামমোহন । 


€৩ 


১৮১ও সাল। 

নৃতন ধর্ম ও কর্মের বাণী নিয়ে কলকাতায় এলেন রামমোহন । 
শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে 
হবে এই হ'ল তার পণ। 

ইউরোপে তখন শিল্পবিপ্রব। ফলে সেখানে আজ তিনটি শ্রেণী__ 
ধনী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। সেখানকার দেশে দেশে আজ লড়াই-_ 
সাগরপারের এই সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্পৃহা বিশ্বে আনল এক নূতন 
অনুপ্রেরণা । এই অনুপ্রেরণা যাতে আমাদের দেশে আসে এই হ'ল 
তার কাম্য। 

ইউরোপের এই জাগরণের বাহন হ'ল ইংরাজী ভাষা । তিনি 
ছিলেন তাই ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী । 

তার চেষ্টায় স্থাপিত হ'ল ইংরাজী স্কুল আর কলেজ । 

রাজা রামমোহনের প্রগতি আন্দোলনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হ'ল বাংলা 
সংবাদপত্র...চারিদিক থেকে স্ুরু হ'ল নব চেতনার উদ্বোধন ! 

মায়ের কোল থেকে ছেলে কেড়ে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলে ফেলে 
দেওয়া হ'হ সেদিন ভামাদের এই অভাগা দেশে। জ্যাস্ত মানুষকে 
বলি দেওয়া হ'ত দেবতার সামনে সেদিন। মরা স্বামীর চিতায় জোর 
করে মেয়েদের পোড়ান হত্ত। 

আরও কত কি কুসংস্কার । 

উদার হিন্দুধর্মের সে কি শোচনীয় পরিণাম! হাজার ঠাকুর-_ 
যাগ যজ্ঞই শুধু সার। সমাজেও জাত-অক্ঞাতের প্রশ্ন। নির্মম 
নির্ধাতন শুদ্রের উপর | 

রামমোহনের চেষ্টায় উঠে গেল ধর্মের নামে নরহত্যা । 

রামমোহনের ব্রাহ্গধর্মমত এই বিকৃত হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী 

ংস্করণ_ সাম্য, জাতীয়তা ও মুক্তির পথ । 


৫৪ 


নূতন ধর্মমত আনল কুসংস্কারের উপর আঘাত। বসল মেয়ে- 
পুরুষের কলেজ । 

রামমোহনের প্রভাবে রাজপুরুষর! ও শিক্ষিত ইংবাজর। সুশাসন 
প্রবর্তনে হ'ল পক্ষপাতী । 

সুরু হয় ইংরাজের শৃঙ্খলার শাঁসন। ধীরে ধীরে বসে শহর, 
আদালত, হাসপাতাল, রাস্তা, রেল, ডাক, তার। ভারত লাভ করল 
এক শাসন । 

রাষমোহনের ব্রাহ্মধর্মমত প্রচারের ভিতর দিয়ে এল সর্বভারতীয় 
আন্দোলনের জোয়ার । 

মুক্তির ভবিষ্যৎ ফুটে উঠেছিল রামমোহনের দৃরদৃষ্টির সামনে । 
ভার.তর এক অন্ধকার ক্ষণে তিনি রচনা করলেন জাতীয়তাবোধের 
ভিত্তি । 

রামমোহনের স্থষ্টি নৃতন ধর্মমত, নৃতন সংস্কার, রি শিক্ষা-_ 
সাম্য, স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। 

স্দূর যুক্তির ভূমিকায় সমাজের উচ্চস্তরে যখন এই গঠনমূলক 
আন্দোলন চলছিল তখন ভাঙনের ডাক উঠেছে অন্যত্র । 

ইংরাজের শক্ত ছুয়ারে পড়ল আবার আঘাত__ আঘাতের পর 
আঘাত ! সে সব রামমোহনের পরবর্তী বিদ্রোহের কথা । 

ছিয়াত্তরের মন্বম্তর আর বিদ্রোহের মধ্যে জন্ম রাজ। রামমোহনের-_ 
আর নায়েক বিদ্রোহের পর ওয়াহাবি আন্দোলনের মধ্যে রামমোহনের 
বিদায়। 

রামমোহনের ধর্ম ও কর্ম সাধনার আবেদন তেদিন ছড়িয়ে পড়েছে 
ঘরে বাইরে সবত্র। 


৫৫ 


| ময় | 
নায়েক বিদ্রোহ € ১৮০৬--১৬)। 


১৮০৬ খুষ্টাব্দে নায়েক নামক এক বন্ত জাতি মেদিনীপুর জলার 
উত্তরাংশে বিদ্রোহী হয়। বগড়ির রাজসরকারে এরা সৈনিকের কাজ 
করত। রাজার প্রদত্ত জায়গির জমি এর৷ পুরুষান্ুক্রমে ভোগ দখল 
করত। কিন্তু কোম্পানি বগড়ির রাজা ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যু করে 
এবং নায়কদের জমি বাজেয়াপ্ত করে । ফলে নায়েকরা বিদ্রোহী হয়। 
বিদ্রোহীদের নেতার নাম অচল সিং 

নায়েকদের সহিত বহুদিন ধরে বৃটিশ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ হয়। 

বুটিশ সৈন্যরা! প্রথমে ব্যর্থ হয়। পরে বহু কামান একত্রে দেগে 
তাদের আড্ডা ধ্বংস করা হয়। বহু নায়েক সৈন্ত প্রাণত্যাগ 
করে এবং কোম্পানীর হস্তে বন্দী হয়। 

অচল সিং একদল নায়ক-সৈন্ নিয়ে বগিদের দলে যোগদান করে 
এবং বৃটিশ-অধিকৃত স্থান সমূহ আক্রমণ করে। 

কোম্পানির সৈন্যরা প্রতিরোধ করতে পারে না। 

বগড়ির রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহের সহায়তায় অবশেষে অচল সিং 
ধরা পড়ে। 

নায়েকগণ ছোট ছোট দলপতির অধীনে আরও কিছুদিন 
ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৮১৬ সালে তারা একেবারে 
পরাজিত হয়। প্রায় ছু'শ নায়েক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। সতরজন 
দলপতির প্রকাশ্য স্থানে ফাসি হয়। 
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আমরা আজ কত শহাদকে স্মরণ করি কিন্ত ভুলে গেছি এদের 
কথা । সেদিনকার সেই বিদ্রোহী বন্য জাতি-_ হুয়াড়, নায়েক, ভোম, 
বাগ.দি, ছলে, হাড়ি_আজ সমাজে অস্পৃশ্ঠ । গ্রামের বাইরে 
পর্ণকুটিরে অবহেলিতভাবে তারা বাস করে । তারা ভূমিহারা, অনহারা 
***অন্যের ক্ষেত্রদাস। তাদের অবস্থা এরকম ছিল ন! চিরকাল । 

সাত্্রাজ্যবাদী ইংরাজের হাতে এরা ভূমিচ্যুত, অথচ থাকল না 
তাদের কোন অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা । তাই তাদের অবস্থা এই 
রকম । 

তারা ইংরাজের সাথে লড়েছে, তার। ইংরাজের ফাসিকাঠে দিয়েছে 
প্রাণ। তার! ইংরাজের সাআাজ্যবাদের বলি। 

তারা অপাংক্তেয় নয়। তার একদিন ছিল বিদেশা শাসনের 
প্রতিবাদ বিদ্রোহী, শহীদ। আমর! ভুলতে পারি ন। সে কথা । 


|| দশ্প ॥ 


ওয়াহারবি আন্দোলন (১৮৩১) 
_ইংরাজ উৎখাতের আর একটি আন্দোলন। 


আরবের মরুপ্রান্তরে এই আন্দৌলনের জন্ম | 

ভারতের মাটিতে এই আন্দোলন নিয়ে আসেন রায়-বেরিলির 
সৈয়দ আহমদ । - 

ওয়াহাবি আন্দোলনের মর্সকথা হ'ল বিকৃত ইসলাম ধর্মের 
সংস্কার। 

আরবে প্রথম যখন ইসলামধর্মের আবির্ভাব ঘটে তখন তার 
যে রূপ ছিল পরবর্তীকালে ধর্মান্তরিত নানান দেশের নানান জাতির 
মিশ্রিত প্রভাবে তার রূপ হয় অন্য রকম-_আঁরবের মাটির ধর্মে 
আরব জাতীয়তার ন্সাদ থাকে না আর। ওয়াহাবি নামক আরবের 
এক ধর্মপ্রাণ দেশ-প্রমিক ব্যক্তি ইসলাধর্ন সংস্কারের জন্য শুরু করেন 
এই আন্দোলন । 

বিকৃত হিন্দুধর্ম সংস্কারের জন্য রাজ! রামমোহনের পশ্চাতে যেমন 
একদল নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী যুবক কর্মক্ষেত্রে নেমেছিল-_তেমন 
বিকৃত ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য রায় বেরিলির সৈয়দ আহমদের 
পশ্চাতে নেমেছিল এক দল নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী মুসলমান । 

প্রথম দলের কর্মপন্থা ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। শেষোক্ত 
দলের কর্মপন্থা ছিল ইংরাজ উৎখাতের আন্দোলন । 

বাংলায় এই আন্দোলন প্রসারের জন্য ১৮২১ খৃষ্টাব্দে আসেন 
সৈয়দ আহমদ । 


৫৮ 


বাংলায় তার প্রধান শিষ্য হলেন তিতুমীর | 

তিতুমীর চবিবশ পরগণার এক সন্তান্ত মুসলমান ঘরের সস্তান। 
প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধ।। এই: পেশার 
জন্য নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন তিনি । শেষে ওয়াহাবি আন্দোলনে 
তিনি অংশগ্রহণ করলেন । 

কলকাত। আর চবিবশ পরগণায় ছিল তার কর্মকেন্দ্র। 

গুপ্তকেন্দ্র থেকে তিনি এই আন্দোলন পরিচালনা করতেন । 

তিতুমীরের সঙ্ঘ-শক্তিতে ইংরাজর! ভয়াতুর হয়। 

ইংরাজ ও তিতুমীরে সংঘর্ষ আসন্ন হয়। 

ইংরাজদের মিত্র শিখদের সহিত সংঘর্ষে সীমান্তে মারা যান সৈয়াদ 
আহমদ । 

ইংরাজী ১৮৩১ সাল সেদিন। সেই সময় স্থুদক্ষ একদল ইংরাজ 
সৈন্ত তিতুমীরকে আক্রমণ করল। তিতুমীরও তীর গুণ্তকেন্ত্র থেকে 
ইংরাঁজ সৈন্যদের বাধ দেবার জন্য অগ্রসর হলেন। 

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়--১৪ই নভেম্বর আর ১৭ই নভেম্বর 
ছদিন। ইংরাজ সৈন্য পবাঁজিত হল এবং কলকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করল । 

এরপর তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হ'ল বিরাট এক সৈন্যদল। 
পরাজিত হয়ে তিতুমীর তার জন্মভূমি গোবরডাঙার নিকটবর্তী 
তেঁতুলিয়া গ্রামে “বাশের কেল্লা নির্মাণ করেন। এই আশ্রয় থেকে 
তিনি প্রবল ভাবে ইংরাজ সৈন্যদের বাধা দিলেন । 


তিতুমীরের সৈন্যদের হাতে লাঠি, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্পম আর 
ইংরাজ সৈন্যদের হাতে কামান, বন্দুক, রাইফেল । তিতুমীরের জয় 
হয়। পিছু হাটে ইংরাজ সৈন্য । 


৫৯ 


কিন্ত বিধাতা ইংরাজদের প্রতি হলেন সদয়। উঠল প্রবল 
ঘৃণিবাত্যা। ঝড়ে উড়ে গেল বাশের কেল্লা । 

ইংব্লাজের জয় হ'ল। 

তিতুমীর হলেন নিহত। 

বাংলার এক বিদ্রোহী নেতার জীবন ইংরাজের সহিত যুদ্ধে সেদিন 
এমনি করে শেষ হ'ল। 


৬৬ 


| এগান্স ॥ 


সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬ ) 
__পরাধীনতার প্রতিবাদে বন্যার বিজ্ঞোহ 


তিতুমীরের নেতৃত্বে রাজ্যহার! মুসলমানদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। 

বৃটিশ-শাসন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। বসল শহর, আদালত 
হাসপাতাল, রেল, তার, ভাক। 

সাওতাল পরগণার পাশ দিয়ে চলল রেল। ছূর্ভেছ্য সাওতাল 
পরগণার পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর লুব্ধ বণিকরাজ ইংরাজের দালাল 
দেশী জমিদার, মহাজন বেনিয়ার শোষণ আরম্ভ হল। 

সাওতাল বন্ত জাতি। সভ্যত'র বর লোভ তাদের কাছে 
অসহনীয় । স্বাধীন চেতা এই সাওতালরা- দাসত্বের প্রতিবাদ করে। 
নিরাতনের করে বিদ্রোহ । 

কলকাতার সন্নিকট নারায়ণপুরের জমিদার ইংরাঁজের দালাল। 
শোৌষণ লোভে সাওতাল পরগণায় সে ব্যবস। পাতল। 

অকথ্য নিধাতনের সম্মুখীন হ'ল সাওতাল জাতি। নির্যাতন যখন 
হয়ে উঠল সীমাহীন তখন দলে দলে সাওতাল তীর ধনুক নিষে 
কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়। 

নারায়ণপুরের জমিদার বাড়ি আক্রান্ত হ'ল। জমিদার হ'ল 
নিহত। দালালদের রক্ষার জন্য ছুটল ইংরাজ সৈন্য । সাওতালদের 
সঙ্গে ইংরাজ সৈন্যের বাধল সংঘর্ষ। ইংরাজের কামান গোলার 


৬১ 


সামনে তীর ধন্থুক হাতে যুদ্ছ করল সাওতালরা। ইংরাজের সহিত 
যুদ্ধে সাওতালর৷ দিল প্রাণ। 


পাহাড়ের ছায়ায় শাল আর মহুয়ার বনানী ঘেরা শস্য শ্যামল 
প্রকৃতির কোলে সাওতালরা মানুষ । স্বভাবতঃ তাই তার। সরল ও 
স্বাধীনচেতা । তাদের সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার মাঝখানে অমা- 
রাত্রির অন্ধকারের মত বিভীষিকার মত্ত হাজির হ'ল ইংরাজ 
শাসন_ শাসনের নামে শোষণ ।*"'শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের বনজঙ্গল 
কেটে জঙ্গলী জায়গাকে সম্পদশালিনী করেছিল সীাওতালরা কিন্ত 
শাসনের নামে তাদের আয়ে ভাগ বসাতে লাগল সরকারা আমলা । 
বিপধস্ত সাওতালরা নিগীড়নে নিপীড়নে হয়ে উঠল বেপরোয়া । বন্য 
সাওতাল হ'ল সংগ্রামী । | 

সাঁওতাল পরগণার রাজধানী বারহাইট-এর উপকণ্ঠে ভাগনাদিহি 
গ্রাম। সাঁওতালদের নেতা সীছ ও কালু ছই ভাই এই গ্রামে বাস 
করত । সীছু ও কালুর বিশ্বস্ত অনুচর ছিল চাদ ও ভৈরব নামক অপর 
ছুই ভ্রাতা । সীদছুর প্রাণে বাজল সরকারের অন্যায় নিপীড়ন। ভাই 
ও বিশ্বস্ত অনুচরদ্ধয়কে নিয়ে সাঁওতালদের সজ্ঘবদ্ধ করতে লাগল 
সে। আসন্ন বিদ্রোহ সম্বন্ধে তারা সমগ্র সাওতাল সম্প্রদায়কে সজাগ 
করে তুলল । ইংরাজদের কুঠি ও রেল লাইনের উপর সঙ্ঘবদ্ধ 
আক্রমণ হ'ল তাদের পরিকল্পনা । 

সাওতালদের অস্ত্র ছিল তীরধনুক, কুঠার, তলোয়ার আর সামান্য 
কয়েকট। বন্দুক। সীহ্, কালু ও চাঁদ, ভৈরবের প্রাণাস্ত পরিশ্রমে 
স1ওতালরা হ'ল সজ্ঘবদ্ধ ও সশন্ত্র। এমন সময় গ্রামে গ্রামে 
সাঁওতালদের কাছে এল আসন্ন বিদ্রোহের নেতা সীছুর বার্তা ঃ 

তোমাদের কাছে এই এক ট্রকরো! কাগজ যাচ্ছে ঃ 


৬২ 


ভগবান আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন আর এরকম বহুৎ কাগজ পাঠিয়ে- 
ছেন £ মনে রেখো, ভাই*** 

এ কাগজ ভগবানের আশীর্বাদ। ভয় নেই! নির্ভয় হও। 
আমাদের পিছনে আছেন ভগবান। ফিরিঙ্গি আমরা তাড়াবোই। 
শাল গাছের ডাল গেলেই ঘর পিছু একজন করে আমার বাড়িতে 
হাজির হবে। ভুলো না। 


ইংরাজা ১৮৫৫ সনের ৩০শে জুন সীছুর বাড়িতে বসল সভা । 
পূর্বাহ্ন সাঁওতালদের ঘরে ঘরে গেল শালগাছের ডাল। সীছুর 
বাড়িতে এল দলে দলে সাঁওতাল । দশহাজার সীওতালের জমায়েত 
নিল মরণপণ সংগ্রামের হর্জয় সঙ্কল্প ! । 

***মাত্র এক সণ্তাহ। এক সন্তাহ পরই সওতালদের নিঝুম দেশ 
ভরে জ্বলে উঠল আগুন। ৭ই জুলাই থানার দারোগা একদল পুলিশ 
নিয়ে এল ভাগনাদিহি গ্রামে সেদিনকার জমায়েত সম্বন্ধে খোজ 
নেবার জন্য । 

সীওতালদের সাথে পুলিশের বাধল সংঘর্ষ । সীছুর হাতে 


দারোগষ্ঠনিহত হ'ল। ন'জন পুলিশ সাঁওতালদের হাতে দিল প্রাণ। 
অন্যান্ত পুলিশরা হ'ল পলাতক । 


বিদ্রোহ হ'ল সুরু** 

রাণীগঞ্জে মোতায়েন হ'ল সরকারী সৈম্ত। ১৬ই জুলাই তারিখে 
সরকারী সৈম্াদের সাথে সা1ওতালদের প্রবল সংঘর্ষ হ'ল। সাওতালর৷ 
হ'ল জয়ী। | 


অনবরত চলে সাঁওতাল আর সরকারী সৈন্তদের মধ্যে সংঘর্ষ । 


ক সা ০ ০ 


একদিকে বন্দুক, রাইফেল, গুলিগৌল। বারুদ"*.অপর দিকে 


৬৩ 


তীর ধন্থুক, কুঠার, তলোয়ার । পৃথিবীর অন্যতম পরাক্রান্ত সামরিক 
শক্তি একদিকে, আর অপর দিকে চির অবহেলিত নিঃস্ব দুঃস্থ ভারতের 
আদিম অধিবাসী জাতি। সীাওতালদের ছুর্দিন এল। ডাক, তার, 
রেলের জন্য সরকারী সৈন্যদের মধ্যে বেশ যোগাযোগ ছিল, আর 
যোগাযোগের অভাবে সাওতালরা হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন । এবার সুরু 
হয় পরাজয়ের পালা । 
১ খু ১ ধা 

পরাজয়ের পর পরাজয়ে তারা নিল বনজঙ্গলে আশ্রয় ।... 
সভ্যতাগবাঁ জাতি যখন বর্বরতার আশ্রয় নেয় তখন সে বর্ধরতা হয় 
ভয়াবহ । নভেম্বরে সাওতালদের সারা এলাকায় জারি হ'ল সামবিক 
আইন। 

সাওতালদের অধ্যুষিত অঞ্চল হ'ল আইন বহির্ভূত অঞ্চল। 

এর বেশার ভাগ জায়গা ছিল আগে বাংলার অন্তর্গত। এর পর 
ইহা হয় বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগের অন্তভূক্তি। বাঙালী ও 
সাওতালের বসবাসই এখানে বেশী । বাংলার রাঢ অঞ্চলে এখনও 
অনেক বাঙালীর বাস। অধিকাংশ সাওতাল বাংলাভাষাভাষী। 
ফলে সাওতালদের আমরা স্বচ্ছন্দে বাংলার লোক বলতে পারি। 

সামরিক আইনের কবলে পড়ল সাওতাল জাতি। বিনা আইনে 
বে-আইনী ভাবে সাওতালদের উপর সুরু হ'ল দমননীতি। একদিকে 
নিষ্নম অত্যাচার, অপর দিকে অর্থের প্রলোভন । 

নিপীড়নে দিশেহারা বহু সাওতাল আত্মসমর্পণ করল। 
বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ভগলপুরের সরকারী সৈম্তদলের হতে ধর! 
পড়ল সীছ। 

ও সং সং সং 

বুটিশের কারাগারে সাওতাল বিদ্রোহের নেতা সীছ হ'ল বন্দী। 

আরও দশহাজার অনুচর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে ফাসির দিন 


গপে। 
৬৪ 


বাইরে তখনও স্থানে স্থানে চলে খণ্ডযুদ্ধ। 

ফাঁসির রজ্জুর বিভীষিক! নামে সাওতালদের চোখের উপর। 
কামানের ধোয়ায় নেমে যায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন | 

১৮৫৬ সালে শীতের শেষাশেষি বিদ্রোহের ডঙ্কা থেমে যায় সর্বত্র ! 
হিমশীতল প্রাণে প্রাণে কায়েম হ'ল পরাধীনতা | 

শীল অভজুর্নের ডালে ভাঁজে ফাসির; দড়িতে দোছুলামান 
দশহাঁজার বিদ্রোহী সাওতাল আর তাদের নেতা সীছর শব কাপে 
বসন্তের প্রথম হাওয়ায় । 

মহুয়ার বনের ছায়ায় আচম্ক। থেমে যায় মাদল আর উতাল 
নাচের তাল । 


॥ শ্বান্স ॥ 


দিপাহীবিদ্রোহ ৪ ১০৫৭ 
_ প্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম 


আসে বিদ্রোহ। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ £ 

বালার আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে । 

আসে বিদ্রোহ । 

বিদ্রোহ আসে কেন? কারণ ভারতের উপর বৃটিশের আঘাত 
হয় চরম। তাসের ঘরের মত খসে যায় ভারতের সমাজ ব্যবস্থা । 

রাজা বাদশাদের গেল রাজ্য । অনেক রাজ্য ইংরাজ কেড়ে নেয় 
ছলে বলে-_বাংলা, বিহার, উড়িম্যা, মহীশুর, হায়দারাবাদ, মারাঠার 
রাজ্য এবং আসাম, আরাকান, রাজপুতানা, সিন্ধু আর শিখের রাজ্য । 

অনেক রাজ্য ইংরাজ বিশ্বানঘাতকতা করে বাজেয়াপ্ত করল-_ 
নানা সাহেবের রাজা, ঝাঁসির রাণীর বাঁসি আর অযোধ্যা । অনেক 
সম্পত্তি ইংরাজ দখল করল নিঃসন্তান জমিদারদের দত্তক গ্রহণে 
আপত্তি দ্বারা । 


না সহ নি ্ 


এ সব জমি ইংরাজরা বিলি করল তাবেদারদের মধ্যে- দেশের 
চাষী মজুরদের শোষণে যার ইংরাজের সাথে হাত মিলাল 
তাদের। 

বর্তমান কালের বড় বড় জমিদারবংশ এরাই-_আমাদের শোষণ 


৬৬ 


করেছ, আমাদের মানুষ হতে দেয় নি। বিলাস ব্যসনে অধঃপতনের 
পথে নেমেছে"*"আমাদেরও করেছে অধঃপতিত। 

স্বাধীনতার পরও এর খুব পরিবর্তন হয়নি। জমিদারী প্রথা 
উঠল কিন্তু ক্ষতিপুরণের টাকায় পুরানো জমিদার হ'ল শিলের মালিক, 
ব্যবসার মালিক, মারও অনেক কিছু । একেই বলে পাপীর স্বর্গ__ 
. যার! দেশের বিশ্বাসঘাতকত। করল, দেশবাসীর যার! সর্বনাশ করল 
তাদের এক ফুগের পর আর এক যুগ সুখভোগের হ'ল ব্যবস্থা আর 


যারা দেশকে ভালবাসল তাদের হরিনাম জপ করা ছাড় আর 
থাকল না কোন উপায়। 
2 স ৫ 


৯ 

সেদিন অধিকারচ্যুত রাজরাজড়াদের আক্রোশ আর নির্যাতিত 
প্রজাদের আর্তনাদ হ'ল এক । ূ 

এর সঙ্গে মিশল দেশায় সিপাইদের অসন্তোষ । 

দেশীয় সিপাইদের জন্য ইংরাজের এত বড় রাজ্য অথচ ইংরাজদের 
অধীনে তাদের অবস্থা হ'ল রীতিমত খারাপ । 

দেশীয় সিপাইদের বেতন কম কিন্তু গোরা সৈন্যের বেতন বেশী। 
বড় বড় পদ গোরাসৈন্যের। দেশীয় সিপাইদের কৃতিত্ব যতই হ'ক ন! 
কেন তাদের চল্তে হ'ত গোরা সিপাইদের হুকুম মত। দেশী 
সিপাইদের গেল মান। 

সিপাইরা বেশীর ভাগ অযোধ্যা প্রদেশের লোক । বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। করে ইংরাজ দখল করল অযোধ্যা । সিপাইরা ইংরাজদের 
উপর বিশ্বাস হারাল । 

দেশায় সিপাইদের মধ্যে স্থুরু হ'ল খুষ্টানধর্ম প্রচার । এর পর গরু 
ও শুকরের চধি দেওয়া এনফিল্ড কাতুর্জ দাতে করে কাটবার হুকুম 
হল। িপাইরা মনে করল হয়ত তাদের গেল জাতধর্ম__ছুইই। 

অধিকারচ্যুত রাজরাজড়া নিধাতিত জনসাধারণ __অসম্তপ্ট 
সিপাই। সকলের মন চায় কিছু করবার জন্ত। সকলের মন 


৬৭ 


বিদ্রোহের দিকে । ভারতের বুক থেকে ইংরাজদের তাড়াবার জন্য 
সকলের প্রাণ দৃঢ়সন্কল্প। 

সুযোগও ছিল তখন। ভারতে তখন ছিল চল্লিশ হাজার গোরা 
সৈন্ত। তার প্রায় বার আনা তখন পাঞ্জাব আর ব্রন্দে। কলকাতা 
থেকে পেশোয়ার পধন্ত ফাকা মাঠ__ গোরা সৈম্ত সেখানে অনুপস্থিত, 
শুধু দেশীয় সৈম্ত। দেশের লোকের হাতে ছিল তখন অস্ত্র । 

সুযোগ হাজির। জঙ্কল্ল অটুট । ভারতের শিরায় শিরায় নাচছে 
তখন বিদ্রোহের রক্ত । ভারতব্যাপী সুরু হয় এক বিরাট বিদ্রোহের 
পরিকল্পনা । 


চলে বিদ্রোহের আয়োজন ও প্রস্ততি । একই দিনে সুরু হবে 
সকত্র বিদ্রোহ । বিদ্রোহের কাজ ইংরাজ হত্যা, ইংরাজের ঘাটি, 
ছুর্গ দখল আর ইংরাজের সকল শক্তি নিঃশেষে ধ্ংস। 

আয়োজন ও পরিচালনা করলেন মারাঠা রাজকুমার নানাসাহেব, 
ফৈজ্ঞাব্যাদের নৌলবী আহম্মদ শা, মারাঠাবীর তাতিয়া তোপে, 
রাজপুতবীর কুমার সিংহ, অস্ন বাহসিকা ঝাসির রানী । 

এদের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হল দেশীয় সিপাই আর 
জনসাধারণ । 

বিদ্রোহের প্রথম অবলম্বন হ'ল সিপাইরা আর তাদের সহায়ক 
হল দেশের জনসাপারণ। এই সিপাইরা প্রথম সুরু করল এই 
বিদ্রোহ। , 

দেশ সিপাই দেদিন সংখ্যার চিল ২০ লক্ষ ১৫ হাজার। 
কিছু দেশা সৈন্য ইংরাজের অন্থুগত থাকল । 

দাক্ষিণাত্যে সৈম্তার। বিদ্রোহে যোগ দিল না। বিদ্রোহ সেখানে 
তাই প্রবল হয় নি। 

উত্তর ভারতেই বিঃদ্রাহ হ'ল প্রবলতম। কিছু অন্ত্যজ হিন্দু 
আর শিখর! বাদে সকলে যোগ দিয়েছিল জাতির এই জীবন-মরণ 


৬৮ 


গ্রামে । বিদ্রোহের ডাকে সর্বপ্রথম সাড়া দিল বেঙ্গল আসি 
বাংলার গৌরব এই | 


পলাশীর যুদ্ধের পর একশ" বছর-_-১৮৫৭ সাল। 
পলাশীর আত্্কাঁননের প্রেতাত্মার চীৎকার করে উঠল সেদিন 
একবার__ 
ভাবিয়াছ বুঝি শুধিবে না কেহ 
উৎদীডনের দেনা । 


বিদ্রোহের আগুন তাই প্রথম সুরু হল পলাশার অনতিদূরে 
বহরমপুরে । বিদ্রোহীদের কর] হল অস্ত্রহীন। স্তব্ধ হয় বহরমপুরের 
বিদ্রোহ । 

বারাকপুরে ছিল ৪৭ নং ফৌজ। এই ফোৌজের মঙ্গল পাণ্ডে 
নামক সিপাই ছোড়েন বিদ্রোহের প্রথম গুলি । তাই ইংরাজর! 
বিদ্রোহীদের বলত পাণ্ডিয়। 

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপাইরা নিহত করল গোর অফিসারদের, 
টেলিগ্রামের তার কাটল, পজপথে ছুটল-_কণ্ে বিদ্রোহের জয়গান । 
অবিলম্বে তারা ধৃত হয়। 

রাজপথে গাছের ডালে তাদের ফাঁসি হয়। 

সিপাইদের ক্ষুদ্র বিদ্রোহ এর জাগে আরও ছুবার ঘটে। 
ভিলোরে ১৮০৬ সালে আর বারাকপুর ১৮২৪ সাল। 

বারাকপুরের সিপাইরা বর্মার বিরুদ্ধে যেতে অস্ীকার করে 
এবং বিদ্রোহী হয়। নির্মম হস্তে ইংরাজরা সে বিদ্রোহ দমন করে। 


মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাই দলের পণ্টনদের বিগড়াবার 
চেষ্টা করেন একজন তেওয়ারি ব্রাঙ্ণ। কর্ণেল ফষ্টর এই দলের 


৬৯ 


নায়ক । উক্ত তেওয়ারি ব্রাহ্মণ ধৃত হন এবং স্কুলের সম্মুখে কেল্লার 
মাঠে তার ফাসি হয়। 

কণেল সাহেবের একজন পত্রী ছিল রাজপুত রমণী। তার চেষ্টায় 
বিদ্রোহ বন্ধ হয়। 

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার জেলায় জেলায় ঘেনাদের 
ছাউনিতে । টট্গ্রাম সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল ৩৪ সংখ্যক পদাতিক 
সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল। 

১৮ই নভেম্বর রাত্রি এগারটার সময় এ সিপাইরা বিদ্রোহী হয়ে 
খুলে দিল জেলখানা, রাজকোষ করল লুন । 

গোঁলা-গুলি সহ তারা উত্তর দিকে চলে যায় পাবত্য ত্রপুরার 
অভ্যন্তরে । কারামুক্ত কয়েদি ও স্ত্রীপুত্র সহ তারা সংখ্যায় ছিল 
প্রায় পাচশত। সিপাইদের ধরবার জন্য ৭৫২ টাকা করে পুরস্কার 
ঘোষিত হ'ল । তারা ধরা পড়ল । চট্টগ্রামে তাদের ফাসি হয়। 


বিদ্রোহের জাগ্ুন ছড়ায় বাংলার সবত্র। 

বাংলার সকল জায়গায় হ'ল বিদ্রোহের সুরু । 

রাণীগঞ্জ। তখন রেলপথের শেষ। বিদ্রোহীরা -রাণীগঞ্জ আক্রমণ 
করল, রেলপথ ধ্বংস করল । 

দিকে দিকে চলল? বিদ্রোহের জয়গান । বাংলা থেকে বিদ্রোহ 
উত্তর ও মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। 


বাংলার সিপাইবিদ্রোহ সিপাই বিদ্রোহের অগ্রদূত 

বাংলার বিদ্রোহ শুধু মাত্র সিপাইদের বিদ্রোহ । এতে জন- 
সাধারণের ছিল না বিশেষ সমর্থন । এই জন্য ইহা জাতীয় মুক্তি 
সংগ্রামের আাকার ধারণ করতে পারল না, যেমন-_-করেছিল উত্তর 
ও মধা ভারত । 

বাংলার মিপাই বিদ্রোহ তাই সত্বর দমিত হ'ল । 
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বাংলার সিপাই বিদ্রোহ হ'ল শুধু সিপাইদের বিদ্রোহ । জন- 
সাধারণের মুক্তির সংগ্রামে হ'ল না এর পরিণতি । 
কারণ কি? 
ইংরাজের সর্বশক্তির কেন্দ্র ছিল কলকাত। বাংলার উপরে 
তাই ছিল তার সজাগ দৃষ্টি । 
বাংলার চাষীদের হাত থেকে তখন জমি কেড়ে নিয়েছে 
কোম্পানি । 
ক্ওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে চাষী ও তার জমি 
তখন জমিদারের অধীন। এই নূতন তৈরি জমিদারশ্রেণী কায়েমি 
স্বার্থের জন্য ইংরাজের সাহায্য করল আর প্রজাদের রাখল অধীন । 
জমিদার ত এগোল না-..প্রজারাও এগোতে পারল না সিপাইদের 
পাশে। 
বুদ্ধিজীবিরা অর্থাৎ রাজা রামমোহনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
সাথীরা ইংরাজী সভ্যতা, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজের সংস্পর্শে 
ভারতের জাতীয় জাগরণের দেখছিলেন স্বপ্ন। তাদের চিন্তাধারায় 
এই বিদ্রোহ ছিল সেই জাগরণের প্রতিকুল। 
শুনতে মিলিয়ে গেল ত; . মুষ্টিমেয় কিছু সিপাইদের মনস্ত্রাঘাত ! 
বাঙালীর শিয়রে তখন চলছে মুক্তির উল্লাস----*" 
জীবনের জয়গান। শিকল ছিড়বার ঝন্‌ ঝন্‌ আওয়াজ ! 


সং গং ০ দা 


ইংরাজ-শোণিতে মধ্য ও উত্তর ভারতের মাটি পিছল। ইংরাজের 
টি, দূর্গ ধুলায় পরিণত। সমগ্র মধ্য ভারত থেকে বুটিশ শাসন 
উবে গেল কর্পুরের মত। বিদ্রোহী সৈন্য ও জনসাধারণের অধিকারে 
এল ভারতের রাজধানী দিল্লী । বিদ্রোহীরা দিল্লীর সিংহাসনে বসাল 
বাহাছুর শাকে__দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট । 

সম্রাট বন্ধ করলেন গো- -কোরবানি। বিদ্রোহাস্তে মুক্ত ভারতের 
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শাসনভার রাজন্যমগ্ডলীর হাতে অর্পণ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
জমিদার, ও প্রজার মিলনে এবং হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রীতিতে 
পত্তন হ'ল নূতন সরকার । 

জলপথে বিদ্রোহীদের আধিপত্য ছিল না। ইংরাজের ছিল 
আধিপত্য । 

এই পথে আসতে লাগল বিলাত থেকে ইংরাজ সৈন্য আর 
আধুনিক অস্ত্র শস্ত । 

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সুরু হ'ল ইংরাঁজদের পাণ্টা অভিযান। 

বিদ্রোহীদের হাত থেকে খসে পড়ল শহরের পর শহর । প্রতি ইঞ্চি 
জমির জন্য বিদ্রোহীরা বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করল। ইংরাজ 
তাবেদার দেশীয় লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায়, ইংরাজের বিপুল রণ- 
সম্ভার ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে নিজেদের অপ্রতুল সামরিক সাজ- 
সভ্ভার জন্য ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রোহণদের পরাজয় হ'ল। 

নানা সাহেব পালিয়ে গেলেন নেপালের বনে। তাতিয়া তোপে 
ধরা পড়ে ফাসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন। বাহাছুর শ। রেহুনে নিবাসিত 
হলেন। কীর বাল। ঝাঁসির রাণী সম্মুখ সমরে নিহত হলেন। 

ইংরাজরা আবার ফিরে পেল রাজ্য । প্রতিশোধের স্পরহায় 
তাদের হাতে জ্লল নির্নম অমানুষিকতার আগুন। নারী, শিশু, 
বৃদ্ধ, পুরুষ নিধিচারে গুলি করে তারা৷ হত্যা করল । লুণ্ঠন, হত্যায় 
ভারতবাসীদের উপর তারা নিল প্রতিশোধ। ভারতের সবপ্রাস্তে 
উঠল” হাহাকার । 

শেষ হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ । 

ভারতের চোখের সামনে জেগে থাকল জঘণ্য অনানুষিকতার 
বিভীষিকা । 

সে স্মৃতি কোনদিন ভুলবে না ভারতের লোক । 

পরাধীন ভারতের শিয়রে শহীদদের রক্তসাগর | 
তারি তরঙ্গে জাগে মুক্তির গান । 
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|| তত্ব ॥। 
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_বাংলার চাষী আর মধ্যবিত্তের মিলিত সংগ্রাম ও সংগ্রামশীল 
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উত্তর ও মধ্য ভারতের দিকে দিকে বাজে বিদ্রোহের ডঙ্কা কিন্ত 
বাংলার মানুষদের এ বিদ্রোহে দান নগণ্য । বাংলায় শুধু মাত্র 
কয়েকজন পশ্চিমা সিপাই বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করল । 

বাংলার লোক এ আন্দোলনে যোগ দিল না কারণ বাংলার 
নেতারা বিদ্রোহের রূপ দেখে হলেন চঞ্চল, ভীত । তারা নিজেদের 
ক্ষুদ্র স্সার্থে থাকলেন মগ্ন । বিদ্রোহ নয়'.স্ুশীসনের দাবী হ'ল তাদের 
আাদর্শ। নেতৃত্বের অভা্ব বাংলার জনসাধারণ সেদিন হ'ল নিবাক, 
অলস। 

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলার চাষী আর মধ্যবিত্ত 
ইংরাজশাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ। সংগ্রামের জন্য তাদের হাতের মুঠি 
কাপছে থরথর । সুদূর উত্তরাপথের শবাকীর্ণ রক্তাক্ত রাজপথ থেকে 
ভেসে আসে বীর নায়কদের রোমাঞ্চকর সংগ্রাম কাহিনী-তাতিয়া 
তোপে, নানাসাহেব, ঝণসির রাণী, বাহাছর শা'র কাহিনী । শোষিত, 
নির্যাতিত বাংলার কৃষকদের রক্তে ও নাচন লাগে কিন্ত রক্তে রাঙ৷ 
সংগ্রামের পথ কে দেখাবে তাদের ? 

নিরাপদ পথ বেছে নিয়েছেন নেতারা । বাংলার কৃষকদের ছিল 
না সংযোগ । স্কাই বাংলার সিপাই বিদ্রোহের করুণ ব্যর্থতার 
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পরিহাসের মধ্যে বিধাতার আশীবাদের মত এল জাতীয়তা বোধ আর 
সংগ্রাম বাংলার বিদ্রোহ নীল-বিদ্রোহের মধ্যে। ভারতের সিপাই 
বিদ্রোহের'ব্যর্থতা ঘুচাল বাংলার নীলবিদ্রোহ। বাংলা তথা ভারতে 
এল সংগ্রামশীল জাতীয়তাবোধের এক ভাবের বন্যা । 

নীল বিদ্রোহের মধো সেই ভাবের সুরু আর বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তার 
পূর্ণ প্রকাশ! 


রং ৫ মং সং 


নীরব রক্তে-রাডা সংগ্রাম । 

বারাকপুর থেকে দিলি পর্ষন্ত রাজপথ স্তব্ধ । 

গোরা সিপাইদের উদ্যত আগ্নিনালিকার সামনে বিদ্রোহী ভারত 
ঘুমোতে বাধ্য হ'ল। বালুচরে, প্রান্তরে, উপত্যকায়, মরুর বুকে 
সেদিন যে অঘোর ঘুম এল,__কাদের কণ্ঠন্বরে সে তন্দ্রার বুক চিরে 
জাগল মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তীব্র অশনির আলোর মত ? 

বাংলার নীলচাষীর সে ক । 

সেই কাহিনী নীলবিদ্রোহের কাহিনী । এই কাহিনীর মূল 
নীলরঙ। নীলরও অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে তৈরি 
হ'ত এবং দেশ-দেশান্তরে রপ্তানি হত। 

ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে এদেশে আসে আমেরিকা থেকে 
নীল উৎপাদনের নূতন প্রণালী। পাশ্চাত্য বণিকদের কারসাজিতে 
বাংলার বস্ত্র ব্যবসায়, লবণ ব্যবসায় প্রভৃতি শিল্পবাণিজ্য যেমন 
বাঙালীর হাত থেকে ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকারে চলে গেল 
তেনন তাদের হাতে চলে যায় বাঙালীর নীল রঙের ব্যবসা । বাংলার 
চাষী হ'ল শুধু উৎপাদনের মালিক,লাভের মালিক ইংরাজ 
বণিক। 

ইংরাজবণিকরা গ্রামে গ্রামে খোলে নীলকুঠি। নীলের উৎপাদনও 
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বাড়ল খুব। সার! পৃথিবীর প্রয়োজনীয় নীল বাংল থেকে সরবরাহ 
হয়। তার মধ্যে যশোহর, খুলনা, নদীয়ায় নীল চাষ হয় বেশী। 
যশোহর, খুলনা, নদীয়ায় ঘটে নীল বিদ্রোহ ! 

নীলব্যবসায়ী ইংরাজ বণিকদের বল। হ'ত নীলকর সাহেব। তারা 
জমিদারদের কাছ থেকে তালুক পন্তনি নিত এবং তালুকস্থ রায়তদের 
দিয়ে নীল চাষ করাত। 

রায়তর। দাদন নিয়ে নিজ নিজ জমিতে নীল বুনতে চুক্তি করত। 
দাদনের নগদ পয়সার উপর চাষীদের প্রথম প্রথম ছিল লোভ। 
নগদ পয়সার মুখ তার! দেখতে পেত না কোনদিন। মোটা ভাত, 
মোটা কাপড়ে তাদের স্বুখেই যেত দিন । 

এখন নগদ পয়সার লোভে নীল চাষ করতে ছুটল চাষীরা । নীল 
চাষীদের প্রথম প্রথম অবস্থা কিছু উন্নত হ'ল কিন্তু অল্প কিছদিন 
পরেই সুরু হ'ল-তাদের অসীম ছূর্গতি। 

নীলকর সাহেবদের মধ্যে প্রথম প্রথম পরস্পর একতা ছিল না। 
তখন তার! বায়তদের মঙ্গলের দিকে দিত দৃষ্টি কিন্ত ধীরে ধীরে তাদের 
ব্যবসা যেমন দাড়াল তেমন তাদের মধ্যে এল একতা । নীলকর 
সাহেবদের গঠিত হল? স্মিতি। তারা বড় বড় তালুক কিনে হ'ল 
মালিক। 

ন্ট ্ ও 

উন্নতির পর উন্নাতিকে নীলকর সাহেবদের ঘুরে যায় মাথা । 
প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যের জন্য তার হ'ল মন্ত। বাঙালীর উপর নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার স্থুরু হয়। দেশীয় জমিদারের মধ্যে যারা তালুক 
পত্তন অথব! বিক্রয়ের জন্য রাজি হ'ত ন! তাদের ছলে বলে কৌশলে 
সাহেবরা করত ভিটেমাটি ছাড়া । প্রজারাও নীল চাষ করবার জন্য 
দাদন নিতে অস্বীকৃত হলে হ'ত নির্ধাতিত। 

আদালতে রায়ত জোতদারদের অভিযোগের বিচার হ'ত না কিন্ত 
নীলকর সাহেবদের মিথ্যা অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হ'ত। 


৭৫ 


কারণ বিচারকরা সাহেব, জাতভাই। গ্রাম্য লোকদের অসস্তোষ 
বাড়ে ধিকি ধিকি। 

চাষী আর মধ্যবিত্তদের কেটে যায় নগদ টাকার মোহ । 

মধ্যবিত্ত আর জোতদার তালুক বিক্রি করতে বা পত্তনি দিতে 
অরাজি হল । 

রায়তরা দেখল সব ফাকিজুকি। এত খেটে তারা পায় চার 
আনা কিন্তু মোটেই না খেটে নীলকর সাহেবরা পায় বার আনা। এত 
অল্প লাভ যে দাদনের টাকাই শোধ হয় না। তার উপর জুয়াচুরি__ 
সাদা কাগজে টিপ বা সই । দাদন দশ টাকা দিয়ে নালকররা লিখে 
রাখত একশ টাকা । লাভ ত দূরের কথা। দাদনের টাকা শোধ 
করতে সারা বছর হাড়ভাঙা খানি খেটেও চাষীদের হ'তে হ'ত 
সবস্থান্ত | 

চাষীরা বলল-_আমরা আর করব না নীলচাষ । 

ঙ্ ও ৬ 

স্থরু হয় বাংলার চাষাদের উপর নীলকর সাহেবদের অভাচার | 
সরকারী কর্মচারীরা, এমন কি থোদ লাট হ্যালিডে সাহেব হলেন 
নীলকরদের সহায়ক । 

নীলপ্রধান জ্লোয় নালকর সাহেবদের সহকারী অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্টেট নিযুক্ত করতে লাগলেন হ্যালিডে সা.ভব। অত্যাচার 
যষোলকলার পুর্ণ হ'ল । 

'**অবাধ্য রায়তদের ঘরবাড়ি জ্বালায় শালকরদের পাইক- 
বরকন্দাজ ও আমিন-নায়েব। কুঠির গোপন কক্ষে কয়েদখানা। 
রায়তর। সেখানে হ'ত কয়েদ, অনেক সময় হ'ত গুনখন | 

সাহেবরা জানত বাড়ির মেয়েদের অপমান করলে বাশ্ডালীরা বন্ড 
জব্দ হয়। তাই অবাধ্য প্রজাদের সায়েস্তা করবার জন্য বাড়ির 
মেয়েদের করা হ'ত অপমান । 

এমনকি মেয়েদের কুঠিতে কয়েদ রাখা হত । 
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এক এক কুঠিতে আবার থাঁকত রামকাস্ত বা শ্ঠাম্টাদ নামক 
লগুড় | এই লগুড়ের আঘাতে প্রজারা হ'ত জর্জরিত। মধ্যবিত্ত 
জোতদারেরও ছিল ন নিষ্কৃতি |---*-. 

নং রি টি 

নীলচাষধীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে পরলোকগত 
সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র “নীলদর্পণ” নামক পুস্তক রচন। করেন। এর 
ইংরাজী অনুবাদ করেন কবিবর মাইকেল । পাদরি লঙ সাহেব তা 
প্রকাশ করেন। 

এজন্য লঙ সাহেবের কারাদণ্ড হয় । 


নীলদর্পণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী £-_ 

স্বরপুর গ্রামের প্রজাবংসল জমিদার গোলোকচন্দ্র বস্থ। তার 
ছুই পুত্র নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। গোলোক চন্দ্র বস্থুর ছিল অনেক 
খাস জমি। খাস জমিতে ধান হ'ত কিন্তু নীলকর সাহেবদের চাপে 
সেই সব জমিতে তিনি নীল বুনতে বাধ্য হলেন। নীল চাষে ক্ষতি 
হতে থাকায় তিনি গ্রামের অন্যান্য কৃষকদের মত জমিতে নীল বুনতে 
অসম্মত হলেন । 

নীলকর সাহেব তার ষাট বিঘা জমির নীলের দাম দিল না, 
বলল ; নতুন দাদন ন| নিলে বকেয়া দাম দেওয়া হবে না । 

গোলোক বস্থু ও তার পুত্র নবীনমাধব বাকি দাম না দিলে নীল 
বুনতে রাজি হলেন না । নীলকর সাহেব বন্ুদের শাস্তি দিবার জন্য 
তাদের পুকুর পাড়ে করালেন নীল চাষ। বাড়ির মেয়েদের পুকুরে 
আসা বন্ধ হ'ল। 

গ্রামের চাষী সাধুচরণ সহ রাইচরণ চিহ্নিত জমিতে নীল বুনতে 
অস্বীকৃত হ'ল। কুঠির আমিন লাঠিয়াল নিয়ে তাদের বাড়ি চড়াও 
হ'ল এবং তাদের কুঠিতে ধরে এনে আটক করল। পর ছুঃখকাতর 
নবীনমাধব তাদের মুক্তির জন্য কুঠিয়াল সাহেবের কাছে ধর্ণা দিলেন। 


৭৭ 


কিস্তকোন ফল হল না_উপরন্ত নবীনমাধব হলেন অপমানিত। 
সাধুচরণ ও তার ভাই উপায়হীন। দাদন নিয়ে, চুক্তিপত্র সই করে 
ঘরে ফিরতে বাধ্য হ'ল। 

কুঠিয়ালদের রাগ হ'ল বস্ুদের উপর। গোলোক বসুর বিরুদ্ধে 
তারা আনল ফৌজদারি মামলা । মিথ্যা অভিযোগ- গোলোকবাবু 
নাকি প্রজাদের নীলচাষ করতে বারণ করুছেন। বৃদ্ধ সম্মানীয় 
ভদ্রলোকের হয়রানিতে গ্রামের লোক স্তম্তিত হ'ল |." 

'"*কুর্ঠির ছোট সাহেবের হুকুমে লাঠিয়ালরা সাধুর মেয়ে ক্ষান্ত- 
মণিকে কুঠিতে নিয়ে যায়! ক্ষান্ত তখন গর্ভবতী । সাহেবের বুটের 
লাখিতে ক্ষান্ত অজ্ঞান হয়। 

সাধুর বিপদের খবর পেয়ে নবীনমাধব গ্রামের বিখ্যাত লাঠিয়াল 
তোরাপ সহ ছোট সাহেবের কামরায় প্রবেশ করলেন। সাহেবকে এক 
লাথিতে অজ্ঞান করে ফেলে ক্ষান্তকে নিয়ে পালালেন নবানমাধব | 

কুঠিয়াল সাহেব আরও গরম হয় বস্ুদের উপর । 

গোলোক বস্থুর বিচারে জেল হ'ল। জেলে তিনি আত্মহত্য। 
করলেন । 

পিতৃশ্রাদ্ধের পর নবানমাধব দেশত্যাগের সঙ্কল্প করলেন। এই 
কটা দিন পুকুর পাড়ে নাল বোন। বন্ধ করবার জন্য নবানমাধৰ 
সাহেবকে অনুরোধ করলেন । 

সাহেব রোষভরে নবাননাধবকে বুটের লাথি মারল। নবীন 
বাপিয়ে পড়লেন সাহেবের উপর | 

সাহেবের লোক নবানমাধবের মাথায় লাঠি মারল । নবানমাধব 
জ্তানশূন্ত অবস্থার পড়লেন মাটির উপর। 

তার দেহ কোলে করে পালিয়ে এল ঘরে তোরাপ। নবীন 
মাধবের এই আঘাতে মৃত্যু হ'ল। 

ক্রোধোন্মন্ত চাষারা তখন ছুটল লাঠি সড়কি নিয়ে নীল কুঠির 
দিকে । 
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সেদিন এমনি অবর্ণনীয় অত্যাচার হ'ত 


্ঁ ৬ রন 


অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় জাগল বিদ্রোহ। চাষীরা বন্ধ করল 
নীলচাষ। পাইক বরকন্দাজ গ্রামে গ্রামে হামলা করে । গ্রামের 
লোক লাঠি ধরল। বাঁধল সংগ্রাম । 

কপোনাক্ষী নদী। 

পাড়ে চৌগাছ। গ্রাম । চৌগাছা থেকে অপর পাড়ে মহেশপুর 
গ্রাম পর্যন্ত প্রায় আট মাইল পথ। এই পথে কুঠির পর কুঠি। 

কুঠিগুলে৷ কাটগড়া কানসার্নের অন্তভূক্ত। নীল চাবীদের উপর 
এই অঞ্চলে অশেষ অত্যাচার হয়। বিদ্রোহও সুরু হ'ল এইখানে 
প্রথম। বিদ্রোহের নেতা চৌগাছা গ্রামের বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর 
বিশ্বাস। 

এঁর প্রথমে ছিলেন নীলকুঠির দেওয়ান। প্রজাদের ছুখ দেখে 
কেদে উঠে তাদের প্রাণ। অত্যাচারীর দাসত্ব ত্যাগ করে প্রজাদের 
পাশে গিয়ে দাড়ালেন তারা । 

তাদের আন্দোলনে কাঢগড়া কানসর্ণের প্রজারা বন্ধ করল 
নীলচাষ। 

প্রজাদের বিরুদ্ধে সাহেবরা আনল মামলা-চুক্তি ভঙ্গের মামল! । 
অনেক প্রজার হ'ল কারাদণ্ড। বিষুচরণ ও দিগন্বর সারাজীবনের 
উপাজিত অর্থ ব্যয় করে প্রজাদের মামল। লড়লেন, বন্দী প্রজাদের 
সংসার চালালেন । 

প্রজাদের জোট ও মনোবল ভাঙবার জন্ত সাহেবদের পাইক- 
লাঠিয়াল, থানার পুলিশ চাষীদের গ্রাম ঘেরাও করত। 

বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বড় বড় লাঠিয়ালের নেতৃত্বে গ্রামের 
লোৌকরাও একতাবদ্ধ হ'ল। লড়াই সুরু করল । 


৭০ 


অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্রাম্য চাষীর প্রবল সংগ্রামের কাহিনী 
ছাড়য়ে পড়ল সারা ভারতময়। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবির 
প্রাণে দে)োতনা আনল সে সব কাহিনা। 

বর্তমান “অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির 
কুমার ঘোষ তখন তরুণ যুবক । তিনি ছিলেন এ অঞ্চলের অধিবাসী । 
বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মত তিনিও ঝাপিয়ে পড়লেন প্রজাদের সংগ্রামে । 

কলকাতার হরিশ্ন্দ্র “হিন্দু পেটিয়ট” কাগজে প্রজার সংগ্রাম 
কাহিনী প্রচার করতে থাকেন। 

প্রজাদের আন্দোলনের পশ্চাতেও তিনি করতেন পরিশ্রম । 
সাহেবরা আনে তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা । মামলা চলবার 
সময় অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ক্ষয়রোগে তার মৃত্যু হয়। 

বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বাংলার গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ৷ 

ওয়াহাবি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মালদহের রফিক উত্তর 
বঙ্গে চাষীদের নীলচাষ বন্ধ করতে উছ,দ্ধ করেন। 

নদীয়ায় চুয়াডাঙ্গা মহকুমার বিদ্রোহের নেতা৷ ছিলেন চণ্তীপুরের 
জমিদার শ্রীহরি রায়। খুলনার নেতা বারুইখালির রহিমউল্যা 
লড়াই-এ প্রাণ দেন। 


খা সঁ ০৪ ষ 


পৃথিবীর ইতিহাসে যত রকম প্রজাবিদ্রোহের কাহিনী আমরা 
জানি তার মধ্যে বাংলার নীলবিদ্রোহই শ্রেষ্ঠ আর সেই বিদ্রোহে 
বাঙালী কৃষকের একতা» সামর্থ দেশপ্রেম ও সংগ্রাম আমাদের 
চমতকৃত করে। তারাই ত আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে 
দিয়ে গেছে শতাব্দীর আগে মুক্তির কামনায় তারাই, নীল- 
বিদ্রোহের চাষী। 


পাপী প্টিপাসটিপািসি পস্টী তোসি পীিপাশি পা পাশ পাস্তা পাপন 


দ্বিতীয় খণ্ড 


পাশলাতা শিল্ষার অনুপ্রবেশ 


এবং 
সাংস্কাতিক বিপ্রব ও নবযুগের স্ুনা 


শু চি সন ২ ৮7 ১ পাস পাস বে প* 
স১স্পপাটি তল পটাপ্পিপাশীপপা পাশ শী পাপা 7 পিপাসা ০ পাশপাশি ২ পানি 


০ 


সপ সস পি সিসি পিসি সি সি পাত পি আসি পেপসি পা 


পশ্চিম আজি 

খুলিয়াছে দ্বার, 
সেথা হতে সবে 

আনে উপহার । 


_ বীনা 


॥ এক ॥। 


পাশ্গাভ শিক্ষা ও সভ্যতার আবাহন 


রাজ। রামমোহন 


আড়াই শত বৎসর ব্যাপী বৈষ্ণব পদাবলীর মাধ্যমে প্রেম- 
সাধন। প্রচারে মানুষের মনে আসে বিতৃষ্ণা । 

দীর্ঘদিন তুকাঁ ও মোগলের পরাধীনতায় তার উপর বাঙালীর 
প্রগতির পথ রুদ্ধ ছিল-_বাঙালীর মন ছিল প্রথা-শাসিত ও দেব 
নির্ভরশাল। দীর্ঘ মুসলমান শাসনের হ'ল অবসান__এল ইংরাজ 
আর ইংরাজী ভাষ। । 

ইউরোপে তখন নবজাগরণের দিন। সেখানকার দেশে দেশে 
চলেছে তখন স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের লড়াই। মরনোন্ুখ জাতিকে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মাধ্যমে উদ্দ্ধ করবার পণ করলেন 
রাজ। রামমোহন । 

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আবাহনে তিনি 
অগ্রণী হলেন। 

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এই মহাপুরুষের ব্রাহ্মধর্মমত আনল সর্বভারতীয় 
আন্দোলনের জোয়ার, রচন। করল জাতীয়তাবোধের ভিত্তি। 

নব্যবঙ্গের অরষ্টাী রাজা রামমোহনের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য ও 
অসীম ব্যক্তিত্ব । এর ফলে তিনি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে 
সমর্থ হন এবং কুসংস্কারের পঙ্ক থেকে বাঙালী জাতিকে উদ্ধার 
করেন। 


৮৫ 


এ ছাড়া তিনি ছিলেন বাংল গঞ্ভের নির্মাতা এবং বাংল। 
সংবাদপত্রের অন্ুতম প্রবর্তক | 

তাপ জীবনই তার বাণী। তার বাণী অনুধাবন করতে হলে তার 
জীবনী অনুশীলন কর! দরকার । এর পর তার জীবন****** 


মোগল সাম্রাজ্যের তখন শেষদশা। বাদশাদের তোষামোদ করে 
যে ইংরাজ বণিকদল এদেশে বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করল 
শাসকদের জাতীয় চরিত্রের ছুবলতার স্থযোগে তারাই তখন প্রবল 
হ'ল। বাংলার তখন তার! ভাগ্য বিধাতা । ভারতের অপরাপর 
প্রদেশেও তাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত । নবাব রাজ। উজীর ওমরাহের 
সাথে জনসাধারণ ও ইংরাজের গোলামীর খাড়ার তলায় ঘাড় 
পাততে লাগল । 

দেশকে ধারা ভালবাসত, দেশের স্ববীনতাকে ধারা ভালবাসত 
- মোহনলাল, মীরমদন, সিরাজ, মীরকাসিম দেশের জন্য প্রাণ দিল । 

কাপুরুষ স্বার্থবাদীর দল রাজকোষ নিঃম্ব করে, চরম বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে কিনল ইংরাজের গোলামী। ইংরাজ বণিকরা 
ছুহাতে লুটতে লাগল অর্থ_রাজকোষ থেকে খেতখামার থেকে, 
বাংলার মাটি থেকে । 

তারই প্রতিক্রয়। হ'ল ছিয়াত্তরের মন্বস্তর-_-বাংলার তিন ভাগের 
একভাগ লোক অনাহারে প্রাণ দিল । 

আর শোষিত বাংলার অর্থে, লুণ্ঠিত বাঙালীর রক্তে গড়ে উঠল' 
শ্রেন্ঠ নগর লগ্ন, শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্র ইংল্যাণ্ডের কারখানা শহর 
লিভারপুর, ম্যাঞ্চেষ্টার, বাফিঙহাম। লিভারপুরের লবণের তলায় 
বাঙালীর তণ্ত দীর্ঘশ্বাস থেমে গেল। ম্যাঞ্চে্টারের ভাতের শবে 
বাঙালীর আত্মা বন্দী হল। বাকিওহামের লোহালকড়ের অন্তরালে 
বাঙালীর ভাবা হ'ল মূুক। শোষিত, লুণ্ঠিত, হৃতসর্বস্ব বাংল! 
অনাহারে, মড়কে, গোলামীতে, কলুষতায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হ'ল 


ঠ, ৮৬ 


আত্মহারা । এই আত্মহারা! বাঙালীর ভাষা দিলেন, আশা দিলেন, 
ভরসা দিলেন__নূতন জীবনের পথ দেখালেন রামমোহন । 


১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ ঘটে-__-আর ১৭৭৪ খুষ্টাব্দের ১০ই মে 
তারিখে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন হুগলী জেলার আরামবাগ 
মহকুমার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর থানায় রাধানগর গ্রামে । 

পলাশীর যুদ্ধের ১৭ বছর পর রাজ! রামমোহনের জন্ম । মাত্র চার 
বৎসর ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের ছুঃস্বপ্র নেমেছে বাংলার বুক থেকে। 
মন্বস্তরে উজাড় বাংল তখনও অরণ্যসদূশ আর ইংরাজ বণিকের 
শোষণে ও লুণঠনে উদ্বান্ত্ব বাঙালীর তখন অনাহারে অন্নের জন্য ঘুরে 
বেড়ায় । 

বাঙালীর সেই অর্তনাদ, লাঞ্চনা ও অমান্ুুষদের কোলাহলের 
মধ্যে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব । 

শিশুকালে রামমোহন পাঠশালায় মাতৃভাষার সাথে মৌলভীর 
নিকট পাশি ভাষা শিক্ষা করেন। পাটনায় গিয়ে তিনি আরবী 
ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 

তথায় মুসলমান ছ: -সমাজের সংস্পর্শে থেকেও মুসলমানদের 
পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করে তিনি একেশ্বরবাদে 
বিশ্বাসী হলেন এবং নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায় আগ্রহশীল হলেন। 
তখন তার বয়স মাত্র বার বংসর। 

প্রচলিত ধর্মের প্রতি অনাস্থায় তার পিতা রাধানগরের জমিদার 
রামকাস্ত রায় তার প্রতি বিরক্ত হলেন এবং হিন্দুধর্মের মর্ম আয়ত্ত 
করবার উদ্দেশ্টে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাকে কাশীতে প্রেরণ 
করেন । 

রামমোহন ছিলেন মেধাবী ও প্রতিভাবান বালক । তিনি সেই 
অল্পবয়সে বেদ শাস্ত্রে আশ্চর্যরূপ জ্ঞান অর্জন করেন। 


৮৭ 


খাটি একেশ্বরবাদের প্রবর্তক । প্রচলিত হিন্দুধর্ম বিকৃতির ফলে নান। 
দেবপুজায় ও হোমার্চনায় পর্বসিত হয়েছে। | 

তিনি প্রচার করলেন যে বৈদিক হিন্দুধর্মই উৎকৃষ্ট ধর্ম। এই 
ধর্মের উপাস্ত দেবতা ব্রহ্ম । ব্রহ্ম নিরাকার এবং “একমেবাদিতীয়ম্‌ঃ 
_-ইহাই বৈদিক হিন্দুধর্মের আসল কথা । 

রামমোহন এক নৃতন ধমমমিত প্রচার করলেন। তখন তার বয়স 
মাত্র ষোল। তার প্রচারিত ধর্মমতের নাম ব্রান্গধর্ম। 

ইহা হিন্দুধর্মের প্রতিকূল বা বিরুদ্ধ নয়। হিন্দুধর্মের ইহা সংস্কৃত 
সংস্করণ মাত্র । 

তৎকালীন গৌড় হিন্দুরা তাকে হিন্দুধর্ম বিরোধী গ্রেচ্ছ বলে মনে 
করতেন । 

রামমোহন কিন্তু নিজেকে হিন্দু বলেই জ্ঞান করতেন । তার মতা- 
বলম্বীগণও নিজেদের হিন্দুছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন না বা আজও 
করেন না। বস্ততঃ ব্রাহ্মধমমিত হিন্দুধমেরি সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা । 

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংস্কারের এই বৈপ্রবিক অভিযান 
ভার মাতা পিতা আত্মীয় বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি কারও মনঃপৃত হয় নি। 
প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে ধার দণ্ডায়মান হন তাদের ভাগ্যে এই 
পুরস্কার জোটে । 

বাড়ি থেকে তিনি বিভাড়িত হলেন। বিপ্লবের পথ চিরদিনই 
কণ্টকাকীণ। 

মাত্র ষোল বছর বয়সের কিশোরের পক্ষে এ এক অভাবনীয় 
কৃতিত্ব । হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে তিনি ইতিমধ্যে লাভ করেছেন 
অসাধারণ ব্যুৎপন্তি। 

পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রীকষ্ণ, বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশ্ড প্রভৃতি নব ধর্ম 
প্রবর্তকের নাম আমরা শুনেছি কিন্তু এত অল্পবয়সী কিশোর ধর্ম 
প্রচারকের নাম আমরা শুনি নি। বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ পথে ষোল 
বছরের কিশোর বালকের মভিযান অভিনব । 
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গৃহবিতাড়িত রামমোহন চললেন তিব্বত দেশের অভিমুখে । 
আজকাল গমনাগমনের সবিশেষ উন্নতি ঘটলেও তিব্বত দেশে গমন 
আজও হুঃসাধ্য। 

আজ থেকে দেড়শ” বছর আগে তিববতে যাওয়া ছিল ভয়ানক 
ছঃসাধ্য কিন্ত বাঙালী কিশোরের কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। যে 
পথে বজ্রযোগিনীর স্থসম্তান আচার্য দীপক্কর অজ্ঞতার মরুভূমিতে 
জ্ঞান-বারি সিঞ্চন করতে চলেছিলেন একদিন, সেই পথে চললেন আর 
এক বাঙালী কিশোর রামমোহন কুসংস্কীরের অন্ধকারে সংস্কারের 
বত্তিকা হাতে। রামকান্ত রায় পুত্রকে ফিরাবার জন্য উত্তরাঞ্চলে 
লোক প্রেরণ করলেন । 

চারি বসর কাল পর সেই লোকের সঙ্গে রামমোহন ফিরলেন 
দেশে। এই সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করতে সমর্থ হন। রামমোহন রায়ের বয়স তখন বিংশতি 
বংসর। 

বাংলাদেশে তখনও চলছে ইংরাজ বণিকদের শোধণ-*.শীসন 
সুরু হয় নি। ইংরাজী স্কুল, কলেজ, রেলপথ, ভাল রাস্তাঘাট কিছুই 
তখনও স্থাপিত হয়নি । 

বিদেশীয় শাসন রামমোহনের মোটেই ভাল লাগছিল না। এই 
শীসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি নিরুদ্দধেশের পথে গমন করেন। 
পরে দেশে ফিরে তিনি অনুধাবন করলেন শিক্ষা ও সংস্কারের ভিতর 
দিয়ে জাতিকে জাগাতে হবে এবং বাঙালীর বর্তমান পরনির্ভরতার 
মায়। ঘুচিয়ে গোলামীর অবসানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তার 
দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ হ'ল সংস্কারের দিকে, বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের 
অ.মূস পরিবর্তনের দিকে । 

ধর্ম সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মনোভাব পরিত্যাগ ন। করায় তিনি পুনরায় 
পিতামাতা কর্তৃক বজিত হলেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজী ভাষা! 
শিক্ষা শুরু করলেন এবং সরকারী পদ পাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। 


৮৪৯ 


তখনকার দিনে বড় বড় সরকারী চাকুরী বাঙালীর ভাগ্যে জুটত 
না। তিনি রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেবের অধীনে সামান্য 
কেরানীর "পদ গ্রহণ করেন। কর্মদক্ষতার গুণে তিনি দেওয়ানি পদ 
প্রাপ্ত হন অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্মচারীরপে নিযুক্ত 
হন। 

এই সময়ের মধ্যে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ স্ুপপ্ডিত হন 
এবং অনেক ইংরাজের সহিত তার বন্ধুত্ব জন্মে। ১৮০০ সাল থেকে 
১৮১৩ সাল পর্যন্ত তিনি সরকারী কাজ করেন। ১৮১৪ সালে তিনি 
কলকাতায় আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সংস্কার-কার্ষে ব্রতী 
থাকেন। 

১৮১৪ থেকে ১৮১৬ সাল বাঙালীর প্রথম চেতনার সময়। সেই 
চেতনার মূলে মানবদরদী কয়েকজন খুষ্টান পাদরি থাকলেও বাঙালী 
হিসাবে রামমোহনের নাম অগ্রগণ্য । 

কলকাতায় এসে রামমোহন “মাত্বীয় সভা" নামক একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাত 
এবং তর্কবিতর্ক ও লেখার ভিতর দিয়ে বিরোধীদের মতামত খণ্ডন 
করতে থাকেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বাংলা গছ্ধে হিন্দুধেরি 
একেশ্বরবাদের মূল শাস্ত্র বেদান্ত ও উপনিষদ স্বীয় টীকা সহ প্রকাশ 
করলেন এবং বহুল প্রচারের জন্য হিন্দুস্থানী ও ইংরাজী ্ংস্বরণ 
বার করলেন । 

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে বাদানুবাদের মধ্য দিয়েই লেখায় বাংল। 
গছ্যসাহিত্যের প্রচলন হয়। 

এক কথায় রামমোহন বাংল! গগ্ভ সাহিত্যের প্রবর্তক | 'তার পুবে 
গছ লেখার রীতি প্রচলিত ছিল না । 

রামমোহন ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী । এই সময়ে 
ইংরাজ রাজপুরুষরা এ দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য (একটি সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপন করতে উদ্যত হন। 
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তদানীন্তন শাসনকর্তা লর্ভআমহাস্টকে সংস্কৃত কলেজের পরিবর্তে 
একটি ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপন করতঃ নানাবিধ বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার 
জন্য অনুরোধ করেন। তারই ফলে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। 
রামমোহন স্বয়ং একটি ইংরাজী বি্যালয় স্থাপন করেন । 

ধর্মসংস্কার ও যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারের এই সব আন্দোলনের 
মধ্যে বাংল! সংবাদপত্র ভূমিষ্ট হ'ল। 

১৮১৬ খুষ্টাব্দে গঙ্গীকিশোর ভ্াচার্য নামক একজন বাঙালী 
ব্রাহ্মণ “বেঙ্গল গেজেট" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 
বাংলা ভাষায় ইহাই প্রথম সংবাদপত্র । এরই পরে ১৮১৮ খুষ্টাব্দে 
্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারিগণের প্রচেষ্টায় “সমাচার দর্পণ” নামক 
একখানি বাংল! সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে । 

এভাবে স্থুরু হয় বাংলার নবষুগের উদ্বোধন। আর সে যুগের 
সারথি রাজ! রামমোহন । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার সহায়তায় আধুনিক জ্ঞানভাগ্ডার আয়ত্ব 
করবার জন্য বাঙালীর ছেলে ছুটল । দিকে দিকে তৈরী হ'ল বাঙালী 
ছেলে মেয়েদের জন্য আধুনিক ইংরাজী স্কুল আর কলেজ । 

বাঙালীর ছেলে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে শিখল। 

দেশদেশীস্তরের খবর সংবাদপত্র মারফত তাদের সামনে হাজির 
হ'ল। বাঙালীর ছেলে লিখতে লাগল, বক্তৃতা দিতে লাঁগল,__ 
তর্কে বিতর্কে, রাজকার্ষে, কাগজে-কলমে ইংরাজের সাথে পালা দিতে 
লাগল । ঘুচে গেল ইংরাজ শাসনের ভয়। 

রামমোহনকে তার বিরুদ্ধবাদীরা শ্লেচ্ছ ভাবাপন্ন, বিজাতীয়ের 
অনুকরণকারী বলে নিন্দা করেছেন কিন্তু তাহা মিথ্যা । তিনিই 
খাটি হিন্দু ও জাতীয়তাবাদী । কোরাণের একেশ্বরবাদ তাকে মুগ্ধ 
করেছিল সত্য কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হয় নি। তিনি তার 
দেশের ও ধর্মের শাস্ত্রের মধ্যেই একেশ্বরবাদের সন্ধান পেলেন । 

হিন্দ্ধর্মের প্রচলিত বিকৃত বিধির ফলে দলে দলে হিন্দুরা ইসলাম 
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ধর্ম গ্রহণ করেছে। যাদের মনকে তাহা ব্যাথায় ভারাক্রান্ত করে 
এন তারাই হিন্দুধর্মের ও হিন্দু সমাজের সংস্কার প্রয়াসী রামমোহনকে 
সহা করন্তে পারল না। 

হিন্দুর মূল শাস্ত্র বেদ ও উপনিষদকে তিনি সমাজে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সতীর আর্তনাদে হিন্দু সমাজ 
অভিশপ্ত হচ্ছিল। সতীদাহ প্রথা তুলে দিয়ে তিনি হিন্দুসমীজকে 
সে অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। 

পরদেশের ভ্রান্ত অনুসরণকারী তিনি নন। খুষ্ঠান পাদরির! 
তখন হিন্দুধর্মজকে আক্রমণ করে খৃষ্টানধর্ম প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন। 
তিনি খুষ্টধর্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি অখগ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। 
তার রচিত সেইসব প্রবন্ধ নিজ মুদ্রণালয় ধর্মতলা স্টরিটস্থ ইউনিটে 
রিয়ান প্রেস' হত প্রকাশিত 'ব্রক্মানিক্যাল ম্যাগাজিন” এ বেনামীতে 
বার হয়। এই ব্যাপারেই তার জাতীয়তা ও জাতীর শাস্ত্রের 
প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয়। 

বিদেশীয়গণ তার পাগ্ডিত্য ও বিচার বুদ্ধির প্রতি বিশেষভাবে 
আকৃছ্ হন এবং এ সব দেশে তার অনেক বন্ধু-বান্ধব হয়। কাধ 
উপলক্ষে তনি ইংলগ্ডে গমন করেন। 

সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর ১৮৩৩ খুষ্টাব্দে ইংলগ্ডের 
অন্তঃপাতী ত্রিষ্টল নগরে এই মহাপুরুষ প্রাণ ত্যাগ করেন। 

পরাধীন ভারতের অমর্যাদা রামমৌহনকে ব্যথা দিত। পুথিবার 
আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সমকক্ষ করে ভারতকে গড়ে তুলতে তার ছিল 
আকুল কামনা । তিনি ধারণা করেছিলেন ইংরাজ শাসনের সংস্পর্শে 
ভারতের ঘুম ভাঙবে আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মরণাপন্ন 
বাঙালী জাতি নব জাগরণের মন্ত্র লাভ করবে। তারই ফলে 
তারা৷ আধুনিক রাজনীতি ও বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করবে এবং তখন 
তার৷ নিশ্চয় লড়বে সবপ্রকার কুশাসনের বিরুদ্ধে । 

রামমোহনের সেদিনকার সে স্বপ্র মিথ্য। হয়নি । 


০১. 


তার দেশের লোকেরা কোন দিনই সহ্য করেনি অন্ঠায় কুশাসন। 
কখনও বা অহিংসবিপ্লবে, কখনও বা অহিংসবিদ্রোহে তারা দিয়েছে 
সকল কুশাসনের জবাব। £ 

বিদ্রোহীদের মত তিনি লাঠি, তলোয়ার, রিভলবার নিয়ে 
ঈাড়ান নি। ইংরাজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি উগ্র হননি। 
তবুও তার দান অক্ষয়, অসীম ও অসামান্য । 

তার ব্রাহ্গধর্মমত দিয়েছে জাতিকে সাম্য, এঁক্য ও জাতিয়তার 
মন্ত্র তার শিক্ষা ও সংস্কার জাতিকে দিয়েছে নুতন ভঙ্গিমায় 
ঈাড়াবার শক্তি ও সামর্থ । 

_ আধুনিক ভারতের তাই তিনি জনক । 


০৯৩ 


॥ ছুহী ॥ 


পা্গাত) সভ্যতার কুহক 


রাজা রামমোহন যুগের হাওয়ায় দেশকে জাগাবার জন্তু ইংরাজী 
শিক্ষার আশ্রয় নিলেন কিন্তু মানবদরদী কয়েকজন ইংরাজ ছাড়। 
( হেয়ার, বেথুন প্রমুখ ) সব ইংরাজের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তারা 
চাচ্ছিল একচেটিয়া শিল্প-বাণিজ্য মারফত বাংলার শিল্প ধ্বংস করতে 
আর ইংরাজী শিক্ষা ও খৃষ্টান ধর্মের প্রভাবে একদম নিশ্চিহ্ন করে 
দিতে বাঙালীর জ্ঞাতীয়তা | 

খৃষ্টান পাদরিবা প্রচার করতে লাগল-__অসভ্য ভারতবাসীদের 
সভ্য করবার প্রত্যাদেশ পেয়েছে ভগবানের কাছ থেকে তারা । 
নানান্‌ বুলি দিয়ে সারা ভারতকে খুষ্টান করা ও ভারতের জাতীয়তা 
ধবংস কর। তাদের উদ্দেশ্য | 

পাদরি আর খুষ্টান শিক্ষকরা শিখাতে লাগল সাহেবিয়ানা। 
কুহকে পড়ে ইংরাজী স্কুল ও কলেজের ছেলেরা সাহেব হবার 
উল্লাসে ছুটল গির্জায়, ধরল মদের বোতল, চলল সাহ্ব-মেমের 
আড্ডায় । 

বাংলার আশা-ভরসার স্থল ছাত্রদল । তারাই বাংলার মুখে দিল 
কালি। রামমোহনের শিক্ষা-পরিকল্পন। এভাবে বানচাল হয়। 

ইংরাজী স্কুলে সাহেব মাঞ্টারর! হিন্দু ছেলেদের বেত মারে, 
হিন্দুর ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা, তামাসা করে। 

রাস্তার মোড়ে মোড়ে ধাড়িয়ে খুষ্ঠান পাদরিরা ধর্ম প্রচারের নামে 


৯৪ 


হীনভাষায় হিন্দু ধর্মের গালিগালাজ করে। বাংলার মাটির উপর 
দাঁড়িয়ে তারা বাঙালীর কুৎসা রটন1 করে । 

ইংরাজী শিক্ষিত ছেলেরা তাই শুনে মাতে আর খুষ্টান*হয় কিন্ত 
একদিন হ'ল এর বিপরীত । 

ইংরাজী শিক্ষিত ছেলে, খোদ হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় হঠাৎ একদিন থমকে দাড়ালেন পথে- শুনলেন পাদরির 
মুখে হিন্দুধর্মের কুৎস।। 
. লালবাজার। মোড়ে ভিড়। মাঝখানে পাদরি দাঁড়িয়ে বক্তৃতা 
দিচ্ছে ; হিন্দুরা বড় বেইমান। সীতাঁকে রাবণের হাত থেকে বাঁচাবার 
জন্য চৈষ্টা করল গরুডপাখি। আর সেই পাখিটাকে কিনা মেরে 
ফেলল রাম। এই বেইমান জাত কি ভগবানকে পেতে পারে ? 

পাদরির বানানো কথা! রামায়ণের কথ। নয়। ভিড় ঠেলে 
ভূদেব হলেন পাদরির সন্মুখীন। বললেন-_ মিথ্যে কথা বলে মুর্খ 
লোকদের খুষ্টান করছেন। আপনাদের খুষ্টান ধর্মটা কি শুনি! 
যীশু ক্রুশে মরবার সময় বলেছিলেন_-ভগবান আমাকে পরিত্যাগ 
করলেন। ভগবান ধাকে পরিত্যাগ করলেন তার ধর্মেই বা ভগবান 
পাব কি করে শুনি! 

উচিত জবাবে পাদরির মুখ চুন হ'ল । 

ইংরাজী স্কুলের সাহেবর! হিন্দুর ঠাকুর দেবতা! নিয়ে তামাস। 

করত। স্থযোগ পেলেই ভাল ভাল ছেলেদের খৃষ্টান করত। 
ডাফ কলেজের ছাত্ররাই বেশা খৃষ্টান হ'ত। শুধু খৃষ্টান করলে ছিল 
এক রকম। এর উপরে পাদরিরা আর শিক্ষকরা শিখাতে লাগল 
সাহেবিয়ান।। 

রামমোহনের শিক্ষাপরিকল্পনা এভাবে বানচাল হ'ল। প্রগতির 
স্থলে এল বিকৃতি_-সাহেবিয়ানা। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই অন্ধ 
অনুকরণের প্রথম প্রতিবাদ “ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়” । 
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ভুদেবচজ্দ 

পরদেশলোভীরা যখন অন্যের দেশে যায় তখন তাদের সাথে 
আসে সৈম্ত আর ধর্সপ্রচারক। ইংরাজর, যখন আমাদের দেশে 
হাজির হল তখন তাদের সাথে এল গোরা সৈন্ত আর পাদরি ধর্ম- 
প্রচারক-_আর বাইবেল। 

কামান জয় করল বাংল দেশ। বাইবেল নিয়ে পাদরিরা জয় 
করতে অগ্রসর হ'ল বাডালী জাতটাকে কিন্তু বাঙালী জাতকে জয় 
কর! অত সহজ নয়। বহু ঝড়-ঝঞ্জা এ জাতির মাথার উপর দিয়ে 
গেছে তবু ভাঙেনি তার শির দাড়া। 

বাঙালীর সংস্কৃতি যখনই পন্কিল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে ধ্বংসের 
অতল সলিলে নামে তখন স্থাদক্ষ ডুবুরীর মত এক এক জন স্থসন্তান 
সীমাহীন পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেন বঙ্গ সংস্কৃতির রাজলক্ষ্রী,_অপরূপ 
মহিমায় প্রতিষ্ঠা করেন তার আসন বাঙালীর চিত্তসিংহাসনে | 

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাদেরই মধ্যে একজন। ভূদেবচন্দের 
সময় বাংলা দোশ পাশ্চান্যা শিক্ষা প্রসারের কাল। তখন ছিল 
কোম্পানীর রাজত্ব । কোম্পানী বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষ। বিস্তারে 
ছিল সম্পূর্ণ উদাসান। তার কারণ এই যে তখনকার রাজপুরুষরা 
বিদ্রোহের ভয়ে হিন্দু ও মুসলমানের প্রাচান রীতিনীতির উপর হাত 
দিতে কুষ্ঠিত ছিলেন এবং “দশের লোকদের আধুনিক শিক্ষা ও 
বিজ্ঞানে অজ্ঞান রাখা নিরাপদ মনে করতেন । 

খৃষ্টান পাদরিরা, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ফিরিঙ্গির| এবং 
রাজ! রামমোহন ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ৷ 

দেশীয় লোকদের মধ্যে রামমোহন ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী । 

ইউরোপে তখন শিল্প-বিপ্রবের ফলে ধনী, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক 
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শ্রেণীর স্থ্টি হয়েছে। দেশে দেশে গণতন্ত্র ও মুক্তির জন্য লেগেছে 
লড়াই। সাগরপারের এই সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্পৃহা এনেছে 
বিশ্বে তখন এক নূতন প্রেরণ! । 

এই অন্কুপ্রেরণার জোয়ার যাতে আমাদের দেশও জাগে এই 
ছিল রাজা রামমোহনের লক্ষ্য । এই জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার 
জন্য ছিলেন এত উৎসাহী । 

রাজা রামমোহন ও মহাত্মা হেয়ারের প্রচেষ্টায় ১৮১৮ সালের 
২০ শে জানুয়ারী তারিখে যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হ'ল তা 
উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে নামকর! ইংরাজী শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান । 

বাংলার মেধাবী ছাত্র মাত্রই এই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং এই 
কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্ররাই বাংলার সমাজ জীবনে চিরস্থায়ী চিহ্ন 
একে গেছেন। 

নদীর বুকে যখন জোয়ার আসে তখন আসে উত্তাল জলরাশির 
সাথে নানারকম আবজ্ভনা। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সাথে 
শিক্ষিত বাডালী যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত হল এক অপুর 
জাগরণ কিন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও ইংরাজ শিক্ষকদের 
প্রভাবে তাদের মধ্যে এল সাহেবিপনার নির্লভ্ভ অনুকরণ স্পৃহা । 
তাদের হাতে উঠল সুরার বোতল আর খানাপিনার টেবিলে উঠল 
গোমাংস। 

পোষাকে, আহারে, আচার-ব্যবহারে তারা, হলেন: পুরোপুরি 
সাহেব। হিন্দুর ধর্ম, শান্ত, ঠাকুর হ'ল অবহেলিত । যীশুর ধর্ম তাদের 
কাছে হ'ল শ্রেষ্ঠ ধর্ম।, 

রামমোহনের সংস্কীর ও আদর্শ পাদরিদের প্রচারে ও ফিরিঙ্গিদের 
প্রভাবে তলিয়ে গেল। সাহেবী সংস্কার প্রবল হ'ল। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্ছুঙ্খলত৷ শুধু স্পর্শ করতে পারেনি সেদিন 
ভুদেবকে। ব্রান্গণ্য সভ্যতার এতিহা তার রক্তে, সুনীতি ধর্মনিষ্ঠা 
সদাচার তার পরিবারে, বাঙালীর সংস্কৃতি তার অন্তরে । এই 


উপ 


স্কৃতি তাকে সেদিন রক্ষা করল উচ্ছুঙ্খলতার হাত থেকে । শুধু 

ভূদেবচন্দ্র সেদিন হাতে করলেন না মদের বোতল । হারালেন ন৷ 
হিন্দু ধর্মের উপর বিশ্বাস। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে তিনি শুধু একা । - 

ভূদেকন্্র মুখোপাধ্যায়ের বংশের আদিপুরুষ স্্রীহর্য। তার এক 
পৃবপুরুষ সন্তোষ মুকুট রায় যশোহর কুশদহ অঞ্চলে বাস করতেন। 
সে সময়ে মারাচী বীর ভাক্ষর পণ্ডিত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য: 
দ্িখিজয়ে বার হন। উক্ত সন্তোষ মুকুট রায় বাংলায় মুসলমান 
শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উড়িফ্যার় যান এবং ভাক্ষর পণ্ডিতের 
সহিত মিলিত হ'ন। এই অপরাধে বাদশাহ তার সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়ীপ্ত করেন। 

তার বংশধররা অতঃপর হুগলী জেলার অন্তপাতী আরামবাগ 
মহকুমার অধিবাসী হন। তার পিতামহ কলকাতায় হরিতকি বাগান 
লেনে এসে বসবাস করেন! ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন 
ছিলেন একজন নাম করা সংস্কৃত প্ডিত। 

তিনি “বিদ্বন্মোদযন্ত্র” নামক ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং 
“নন্ুলংহিতা'র বাংল। জন্ুবাদ প্রকাশ করেন। পরিণত বয়নে তিনি 
জক্ত পণ্ডিত নিযুক্ত হন। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নামকরা দেশনেতা তারা্টাদ চক্রবর্তা, 
চন্দ্রশেখর দেব ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাল্যকালে তার কাছে 
সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন । 

ভদেবচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৫ সনে কলকাতায় হরিতকি বাগানে 
লেনের বাসা বাটিতে । তার ছাত্রজীবন চলে ১৮৩৪ সন থেকে 
১৮৪৫ সন পর্ধন্থ। নয় বৎসর বয়সে তার বিগ্ারম্ত হয় এবং সমাপ্তি 
ঘটে একুশ বছর বয়সে । তারু জন্মের বৎসর খানেক আগে কলকাতায় 
সংস্কত কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রথম ছুই বংসর এই কলেজে 
সংস্কত পড়েন। এ সময়ে তিনি গোপনে ইংরাজী পড়তে সুরু করেন। 
ইংরাজা ভাষার প্রতি তার আকর্ষণ লক্ষ্য করে তার পিতা তাকে * 
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ইংরাজী স্কুলে ভন্তি করে দেন। তিন চারিটি ইংরাজী স্কুলে কিছুদিন 
পাঠাভ্যাস করার পর তিনি চোদ্দ বৎসর বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট 
ছন। 

তখনকার দিনে হিন্দুকলেজে এক এক ক্লাসে এক এক জন মাষ্টার 
থাকতেন । 

সপ্তম শ্রেণীতে তখন রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন শিক্ষক। তিনি 
একদিন পৃথিবীর গোঁলত্ব বোঝাচ্ছেন ক্লাসে । বোঝাবার সময় তিনি 
বললেন, পৃথিবী যে গোল তা হিন্দুরা জানত ন।। 

ভূদেব পিতার কাছে একথা বলতেই তিনি একখান। সংস্কৃত পুঁথি 
বার করে দেখালেন যে পৃথিবী যে গোল তা] হিন্দুরা জানত। 

ভূঁদেব শ্লোকট। মুখস্থ করে রাখলেন এবং পরদিবস ক্লাসে রামনন্দ্র 
মিত্রকে শুনালেন_ করতল কলিতাঁমল কবদমলং বিদন্তি যে গোলং। 

ভুদেবচন্দ্র শিক্ষককে বললেন__এ শ্লোক হিন্দুর তৈরী । ইংরাজদের 
অনেক আগেই তারা জানত, পৃথিবী গোল । | 

ভারতের এঁতিহ্যের প্রতি বিদ্রপাত্মক ইঙ্গিতে সেদিন ক্ষুব্ধ ভূদেব 
উচিত জবাব দিয়েছিলেন শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রকে যিনি পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রভাবে নিজের সভ্যতাকে বিদ্রপ করতে সাহসী হয়েছিলেন। 
ভূদেব তার সেই স্পর্ধাকে ম।টর খুলায় নামিয়ে দিলেন। এমনি ছিল 
তার শিশু বয়স থেকে ভারতের গৌরবের প্রতি অসীম শ্রদ্ধ। 
হিন্দুধর্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার নিয়ে ঠাট্টা কর! যেদিন হিন্দুকলেজের 
ছাত্র ও শিক্ষকদের ছিল অভ্যাস সেদিন বালক ভূদেব মানতে চান নি 
হিন্দুর সব কিছু খারাপ। বুক ভরা বিশ্বাস নিয়ে তি প্রমাণ করে 
ছাড়লেন হিন্দুর শীত্্র যেমন প্রাচীন, তেমন গৌরবময় । 

এই ব্যাপারে ভূদেবের হৃগ্যতা, জন্মে কবিবর মাইকেল মধুস্থদন 
দত্তের সাথে । তিনিও তখন এ শ্রেণীর ছাত্র । 

ভূদেবচন্দ্র মধু প্রমুখ কয়েকজন সহপাগীর সঙ্গে পর বৎসর ডবল 
প্রমোশন পান এবং সপ্তম শ্রেণী থেকে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে 
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উন্নীত হন। এবসর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের জুনিয়ার 
পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। তভূদেব এই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র । 
এতে বোঝ। যায় ভূদেব মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। পর 
বৎসর এই প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ ভূদেব একেবারে পঞ্চম শ্রেণী 
থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন । 

মধুস্দনও এভাবে উন্নীত হলেন। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক একটি ইংরাজী 
প্রবন্ধ লিখে মধুস্থদন একটি সোনার পদক এবং ভূদেবচন্দ্র একটি 
রূপোর পদক পান। 

এই বৎসর মধুস্দন খুষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন! ভূদেবচন্দ্রের মনও 
খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃই কিন্ত তিনি সে পথ থেকে নিবৃত হন। 

পর বৎসর ভূদেব প্রথম শ্রেনীতে উঠেন এবং সিনিয়র পরীক্ষা 
দেন। পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা করে বৃত্তি 
পান। ১৮৪৫ সনে তিনি হিন্দুকলেজ থেকে বার হয়ে কর্মজীবনে 
প্রবিষ্ট হন। 

এ সময়ে একটা! ঘটনা ঘটে যার জন্য অনেক ভাল ভাল চাকরির 
লোভ ত্যাগ করে তাকে বেসরকারি স্কুলে অল্প বেতনে শিক্ষকতার 
পদ গ্রহণ করতে হয়। এই খানেই ভূদেবচন্দ্রের আসল পরিচয়। 

রামমোহন চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ার নিয়ে আসতে 
বাডালীর প্রাণে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে উৎসাহী সাহেবরা 
চেয়েছিলেন অন্যবূপ। তারা এই সুযোগে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
নাগপাশে বাঙালী জাতটাকে বেঁধে তার বাঙালীত্ব মষ্ট করতে 
চেয়েছিলেন । সাহেব শিক্ষকরা প্রকাশ্যে দেশীয় ছাত্রদের খৃষ্টান হবার 
জন্য প্ররোচিত করতেন। নিজের ধর্ম ভুলে ছাত্ররা হতে লাগল 
ৃষ্টান। বাংলার আচার ব্যবহার কৃষ্টি ভুলে হতে লাগল সাহেব । 

ডাফ সাহেবের স্কুলের অবস্থা ছিল চরম। এখানে খৃষ্টানী ধর্ম 
আর সাহেবী আচার শেখান হত ছাত্রদের । 
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কলকাতার অভিভাবকরা সাহেবদের স্কুলে ছেলে পড়াতে দিতে 
বিমুখ হ'লেন। 

ছেলেদের স্ুুশিক্ষার জন্য বাঙালীর পরিচালনাধীনে ৰিগ্যালয় 
স্থাপনার হুজুক উঠিল । 

ভূদেবচক্দ্র এই ব্যাপারে ছিলেন উৎসাহী । 

এই সব হুজুগে মতিলাল £খলের এক লক্ষ টাকায় স্থাপিত হ'ল 
শালস্‌ ফ্রি কলেজ এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভূদেবচন্দ্ 
মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থাপিত হ'ল হিন্দুদাতব্য প্রতিষ্ঠান । (7170% 
01791119116 11850101001) নামক বিদ্যালয় । 

ভূদেবচন্র মাসিক ষাট টাকা বেতনে এই বিদ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর বছর খানেকের মধ্যে এই 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তাগ করে তিনি ছুবছর যাবত নানা স্থানে 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

তার এই প্রচেষ্টায় ১৮৪৭ ও ৪৮ সালে স্থাপিত হয় চন্দননগর 
সেমিনারি, শ্রীপুর স্কুল ( বলাগড় ), বহরমপুর স্কুল, আন্দুল স্কুল 
এবং তমলুক স্কুল। 

পর বৎসর সাংসারিক অনটন হেতু তাকে পধ্ধীশ টাক। বেতনে 
মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় টি পদ গ্রহণ করতে হয়। এ 
বৎসরেই তিনি মাসিক দেড়শত টীকা বেতনে হাওড়া স্কুলে 
হেডমাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৫৬ সাল পধ্যস্ত 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

উক্ত সনে নব নিগিত হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
জন্য একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা হয় এবং ভূদেবচন্দ্র এই 
পরীক্ষায় কবি মাইকেল মধুস্থদন দত্তকে পরাজিত করে উক্ত পদ 
লাভ করেন। 

১৮৬৬ সালে তিনি অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত 
হন। অতঃপর তিনি কিছু দিন বিদ্ভালয়ের পরিদর্শকের এবং বাংলা 
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সরকারের শিক্ষাবিভাগের অস্থায়ী পরিচালকের পদে বৃত থাকেন। 
১৮৮৩ খুষ্টাকে তিনি পেন্সন্‌ পান। 

এর পর তিনি আরও এগার বংসর জীবিত থাকেন। চাকরি 
জীবন থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তার জীবনের এই অবশিষ্ট কালটুকু 
বসে কাটান নি। এসময় তিনি স্থনীতিযূলক শিক্ষা বিস্তারের জন্য 
পুস্তক রচনায় হাত দেন। 

তার রচিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ব, ইংলগ্ডের ইতিহাস, 
পুরাবৃত্ত সার, রোমের ইতিহাস ছাত্রদের জন্য লিখিত। 

শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব শিক্ষকদের জন্য আর আচার প্রবন্ধ, 
পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধ গৃহস্থদের জন্য লিখিত। এ 
ছাড়া, তিনি এডুকেশসন গেজেট নামক সংবাদপত্রের সম্পাদনাও 
করেন। 

ভূদেবের সাহিত্যে আমরা পাই বাঙালী সভ্যতা মাফিক 
স্থশিক্ষ। আর আধ্ধধর্ম সম্মত পারিবারিক ও সামাজিক সুনীতির 
আবেদন। 

সংস্কৃত শাস্ত্রের চগার জন্য তিনি ছুই লক্ষ টাকা দান করেছেন 
এবং এই কলেজের জ্ম্ত তিনি তার পিতার নামে “বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড, 
গঠন করেন । 

এ ছাড়া তিনি তার নিজ বাড়িতে পিতার নামে এবশ্বনাথ 
চতুষ্পাঠী” ও মাতার নামে 'ত্রহ্মমরাী ভেবজালর় স্থাপন করেন। 

১৮৯৪ সালের ১৬ই মে ভূদেবচন্দ্র পরলোক গমন করেন। 

সেদিন বাঙালীর অন্তরে লেগেছে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার 
উন্মাদনা । পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে সেদিন যে উচ্ছঙ্খলতার 
দেখ। দিয়েছিল তা কেটে গেছে। 

ভূদেবের বাঙালীর সংস্কতিগত স্থুশিক্ষা আর সামাজিক ও 
পারিবারিক স্থনীতির আবেদনে, ঈশ্বরচন্দ্রের সংক্ষার মূলক আন্দোলনে, 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেনের ত্রাহ্গধর্মের সাম্য, এক্য ও 


৯০২ 


জাতীয়তা প্রচারে, রামগোপাল প্রমুখ ইংরাজী শিক্ষিতদের সুশীসনের 
দাবীতে, রাজনারায়ণ বসু ও নব গোপাল মিত্রের স্বাদেশিকতার 
প্রেরণায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের স্ুরাজ 
সঙ্কল্লে, বিবেকানন্দের ধর্মেও কর্মের বাণীতে । 

আর সর্বোপরি হেম, মধু, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব, বহ্ষিন, নবীন, 
রঙ্গলাল প্রমুখ বাঙালী সাহিত্যিকদের লেখায় মহিমময়ী বঙ্গসংস্কৃতির 
অভাবনীয় আবাহনে | 

এসেছে সে এক নূতন দিন বাংলার ইতিহাসে যা কেউ কোন দিন 
দেখেনি। 


॥ তিন ॥ 


সারাকালার ভেদাডেদ 


জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা 


আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর 
(১৮৩৩ ) থেকে আধুনিক ভারতের মুক্তিপথের অগ্রদূত কংগ্রেসের 
আবির্ভাব ( ১৮৮৫) পর্যন্ত অর্ধশতার্বীকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর। 

এই কালের মধ্যবিন্দু সিপাই বিদ্রোহ-_ভারতের প্রথম ব্যাপক 
জাতীয় সংগ্রাম । 

সমগ্র কালটায় তাই ছুটি ভাগ। রানমোহনের মৃত্যু থেকে 
বিদ্রোহ পর্যন্ত একটি কাল আর সিপাই বিদ্রোহ থেকে কংগ্রেসের 
আবির্ভাব পর্যন্ত আর একটি কাল। 

প্রথম কালটির মূল কথা £__ 

জাতির মর্ধাদারক্ষার প্রচেষ্টা । 

দ্বিতীয় কালটির মূল কথা £_ 

সংগ্রমশল জাতীরতাবাদের আবির্ভাব । 

'ভারতীয় লোকদের শাসনযন্ত্রে স্থান নাই। বড় বড় চাকরি তারা 


বাংলার প্রাঙ্গগভরা অর্তনাদ। বিপর্যস্ত কৃষক, কারিগর । 
অপরাধী ইংরাজের সাত খুন মাপ। নামমাত্র বিচার। বিচার হতে 
পারত তাদের মাত্র একটি আদালতে সুপ্রীম কোর্ট । সেখানকার 
জজ সব ধলা । বিচার হ'ত অমনি |": 


১০৪ 


রত 


অসম শাসনের জ্বালায় কাতর সেদিন ভারত । ব্রাক্মধমমত 
অন্ধকার গগণে উজ্জ্বল তারার মত ভাতি দিল সেদিন। রামমোহনের 
শিশ্ প্রিন্স দ্বারকানাথ সেদিন জাতীয় মর্যাদারক্ষার চেষ্টা এনিয়ে অগ্রণী 
হলেন | 

১৮৩৭ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখে তিনিই প্রথম স্থাপনা করেন 
সকল শ্রেণীর জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান_-জমিদার সভা; জমিতে 
যাদের স্বার্থ অর্থাৎ স্শ্রেণীর লোকের সমিতি এই জমিদার সভা । 

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের দল মনে করতেন যে ইংরাজের 
স্থশাসন, ইংরাজী ভাষা মারফৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এবং 
ইংরাজের যান্ত্রিক শিল্প ঘটাবে এ দেশের উন্নতি । 

তখনকার নামকরা! ছাত্র রামগোপাল ঘোষ, তারার্টাদ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের দলে যোগ দিলেন এবং স্থাপন। করেলেন 
দ্বিতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-_বেঙ্গল বুটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি । 
১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল তারিখের কথা এ ।*-***" 


ইংরাজী স্কুলের সাহেবরা স্যৌগ পেলেই ভাল ভাল ছেলেদের 
খুষ্টান করত। হিন্দু, ব্রাহ্ম সকল বাঙালীই সাহেবদের স্কুলে আর 
ছেলে পাঠাতে রাজি হ'ল না। বাডালীরা নিজেরা স্থাপনা করতে 
লাগল বিদ্যালয়। বিদ্যালয় স্থাপনার হুজুগ চলল চারিদিকে । 

নিষ্ঠাবান হিন্দুরা যখন শিক্ষাবিস্তার করে হিন্দুয়াণী বজায় 
রাখছিল ব্রাহ্মরা তখন সংবাদপত্র আর সমিতি দ্বারা জাতীয় মর্যাদ। 
রক্ষার চেষ্টা করছিল। 


অপরাধী ইংরাজের বিচার হত না সাধারণ আদালতে-__হত 
স্ুগ্রীমকোর্টে। বিচার করত শুধু ইংরাজ জজ। দেশীয় জজ তাদের 
বিচার করতে পারত না। ইংরাজদের মধ্যে ছু একজন লোক ছিলেন 
ভাল- যেমন হেয়ার, বেথুন। 


বেথুন সাহেব তখন বড়লাটের সভার সভ্য। তিনি ভারতীয়দের 
এই অমর্যাদ! দূর করবার জন্য ইংরাজ ও ভারতবাসীর একই প্রকার 
বিচারের স্বপারিশ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি আইনের 
পাণ্ডুলিপি বড় লাটের সভায় ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পেশ করেন। 

জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টায় বাঙালীরা এই আইন যাতে পাশ 
হয় তার জন্য স্বর করল আন্দোলন । তাদের দাবী ও আকাতক্ষার 
বাণী নিয়ে বার হতে লাগল সংবাদপত্রের পর সংবাদপত্র । 

রামমোহনের যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার আহবানে যেমন সেদিন 
অনেক সংবাদপত্র জন্ম নিল তেমন এদিন এই জাতীয়তার আহ্বানে 
ভূমিষ্ঠ হ'ল কখানা৷ সংবাদপত্র-_জ্ঞানান্বেষণ, তত্ববোধিনী প্রভৃতি । 
এই আন্দোলনের অগ্রনী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

জাতীয়তার অনুপ্রেরণায় “জমিদার-সভা" ও “বেঙ্গল বৃটিশ 
ইপ্ডিয়ান সোসাইটি”র মিলনে ১৮৫১ সনের ২৯শে অক্টোবর তারিখে 
বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠিত হ'ল। 

সাহেবরাও পক্ষান্তরে বেথুনের আইনটি যাতে পাশ না হয় তার 
জন্য আন্দোলন করল । তারা এ আইনের নাম দিল "কালা আইন? । 
সাহেবদের জয় হ'ল । কালা আইন পাশ হল না। 

কালা আইন পাশ না হওয়ায় শিক্ষিত দেশীর লোকেরা বুঝলেন 
তারা কত অসহায়। যে ইংরাজ শাসনের উপর তাদের ভরস। তা 
তাদের দেশ ও জাতির জন্য নয়__ইংরাজদের জন্য | 

ঘুচল তাদের ইংরাজ শাসনের উপর আশা, ভরসা । এরই সম 
সময়ে এল বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ । সব শেষে সিপাই বিদ্রোহ । 

এই বিদ্রোহের পরিণতি বাংলার বৃটিশ ইত্ডিয়াম এসোসিয়েশনের 
নেতাদের মনে ভীতির সঞ্চার করল এবং জাতীয় মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা 
ছেড়ে জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখতে সচেষ্ট হলেন। স্বার্থের 
খাতিরে তারা নির্জন পথের ধারে ফেলে দিলেন জাতীয়তার পতাকা । 


॥ চান্ন ॥ 


বাঙালী সঘাজে ভাগাগভডার খেলা ৪ এল মুক্তি 
সংগ্রামের মঞ্চ কগগ্রেস (১৮৮৫) 


বাঙালীর সমাজের সর্বস্তরে জাগে ভাঙাগড়ার খেলা । এর মূলে 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে মানসিক ছন্দ । একদিকে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অন্ধ অন্ুকরণের নেশা,_আর অন্যদিকে নিজ দেশধর্ম 
সভ্যতার পথে প্রত্যাবর্তনের ডাক। একদিকে সাহেবিয়ানা”_ 
অন্যদিকে স্বাদেশিকতা । 

স্বাদেশিকতার পথে ডাক দ্রিলেন ভূঁদেবচন্দ্রআর ঈশ্বরচন্দ্র । 

ভূদেব প্রচার করতে লাগলেন পারিবারিক ও সামাজিক সুনীতি 
আর ঈশ্বরচন্দ্র প্রচার করতে লাগলেন বাঙালীর বাঙালীত্ব আর 
সমাজ সংস্কার । 

রাজনারায়ণ বসু প্রচার করলেন সাহেবিয়ানার স্থলে হিন্দুয়ানি। 
কাব্যে আর ছন্দে মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীন সেন আর 
সাহিত্যে দীনবন্ধু, বন্ধিম স্ষ্টি করলেন বাংলার সর্বস্তরে জাতীয়তা 
বোধ। এমনি করে জাগে নুতন বাংলা ।"-. 

***বাঙালী সমাজের সব্বস্তরে উঠে ভাঙীগড়ার রব। ইট, পাটকেল, 
চুনস্থুরকি হুড়মুড় করে পড়ছে একদিকে আর অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে 
রাজমিস্ত্রর হস্তে কণিকের শব্দ। 

ইংরাজী শিক্ষার উগ্রপ্রভাবে ধারা একদিন হাতে নিয়েছিলেন 
মদের বোতল, ভুলেছিলেন নিজের দেশ? ধর্ম, সভ্যতা, শিখেছিলেন 
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আচারে, ধর্মে, পৌষাকে সাহেবিয়ানা তাদেরই অগ্রণী প্রখ্যাতনাম। 
শিক্ষক রাজনারায়ণ বস্তু বার্ধক্য দশায় অনুধাবণ করলেন ভ্রান্ত পথ 
থেকে প্রত্যাবর্তনের ডাক। নবগোপাল মিত্রের সাথে নামলেন 
স্বাদেশিকত৷ প্রচারে । 


১৮৬৭-৬৮ খুষ্টাব্দে চেত্র সংক্রাস্তির দিন ভার! হিন্দ্রুমেল। নামক 
স্বদেশা ভাবোদ্দীপক মেলার অনুষ্ঠান করেন। রবি ঠাকুরের বাড়ির 
লোকেরা এই মেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 

এই মেলায় স্বদেশী গান গীত হত এবং দেগী শিল্প ও ব্যায়াম 
প্রদশিত হত। সমাজে এ ভাবে প্রচারিত হয় স্বাদেশিকতা ৷ 

ও সং সং চে 

ওদিকে নিশপ্রভ ব্রাহ্মধর্মের শিখা আবার জ্বলে উঠল মহথি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তদীয় সুযোগ্য সহচর কেশব সেনের কর্মে । 
শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, নারীজাগরণ, একজাতীয়তা দিকে দিকে ত্রাহ্গরা 
প্রচার করেন। 

প্রগতির সাড়া পড়ল কুসংস্কারে জর্জরিত, জাত-অজাতের প্রশ্নে 
কলুষিত হিন্দু সমাজের ভিতর । সেখানে ও জাগল কর্ম চঞ্চলতা । 

সী ঞ্ ও 


সেদিন সরু হয় দেশ-প্রেমাত্মক কর্মযুগের সুচনা । এ যুগের নেতা 
শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আনন্দমোহন বস্থ, মনমোহন 
ঘোষ, স্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল। তারা স্থাপন! 
করেন “ভারত সভা” নামক একটি রাতনৈতিক প্রতিষ্ঠান । মধ্যবিত্ত ও 
দরিদ্র জনসাধারণের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'এই “ভারত-সভাঃ । 

“ভারত-সভা” সব্ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম রূপ। “ভারত 
সভা*র আদর্শ পুর্ণ স্বাধীনতা । সরকারের সহিত অসহযোগ নীছি 
ছিল পরিকল্পন।। 


“ভারত-সভা”র নেতা৷ শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং সরকারি চাকরিতে 
ইস্তফা দেন এবং অন্যান্যরা কেহই সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন ন।। 


কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে ১৯৩০ অনে। ১৯২১ 
সনে সুর করে অসহযোগ আন্দোলন । তার কত বছর আগে 
বাঙালীর প্রতিষ্ঠান এসব চিন্তা করেছিল। তাই গোখলে একদ। 
বলেছিলেন-__বাগালী আজ যা ভাবে বাকি ভারত ভাবে তা কাল। 

বাঙালী প্রথম ভেবেছে আরও একট জিনিষ-_কৃষক ও মজুর 
আন্দোলন । 

নীল বিদ্বোহে বাংলার কৃষকই প্রথম শোনাল শোষিতের আর্তনাদ 
ও সংগ্রামের কাহিনী |". 

স্থদূুর আসামের চা বাগানে ভারতীয় 'কুলিদের উপর লোক 
চক্ষুর অন্তরালে যে অপরিসীম নিধাতন চলত তা ভারত সভার নেত৷ 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী শ্রমিকের ছদ্মবেশে অনেক সময় জীবন বিপদাপক্ন 
করে জেনে আসেন এবং সবসাধারণে প্রকাশ করেন ।**" 

প্রখ্যাত বক্তা বিপিন পাল, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও নেতা ডাঃ 
মহেন্দ্র সরকার প্রভৃতির চেষ্টায় চা বাগানের শ্রমিকদের ছুর্দশার কথ। 
আসামের চিফ কমিশনার হেনরি কটনের মনযোগ আকর্ষণ করল। 
তার চেষ্টায় আড়কাটির অত্যাচার কমে যায় এবং বাধ্যতামূলক কাজ 
করবার আইন লুপ্ত হয়। 

চা-বাগানের অসহায় কুলিদের নিয়ে যখন বাংলার নেতার! 
আন্দোলন করছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতের ঢুভিক্ষ ও ইলবাট বিল 
বাংলা তথা ভারতে প্রবল উদ্দীপনা আনে । 


০ সং সঃ 


ছাভক্ষ দক্ষিণভারতে হয় দারুণ। সরকার ছুভ্িক্ষ দমনের কোন 
চেষ্টা করল না। উপরন্ত দুভিক্ষের সাহায্য কার্ষের জন্য যে টাক 
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সরকারের হাতে ছিল ত৷ ছুন্তিক্ষের জন্য ব্যয় না করে আফগান যুদ্ধের 
জন্য ব্যয়িত হয়। 

বাঙালী তার ভারতবাসী ভাইদের ছুঃখে সংবাদপত্র মারফৎ প্রবল 
আন্দোলন চালায় । সংবাদপত্রের এই তীত্র আন্দোলন সরকারকে 
ভয়াতুর করল। দেশীয় ছাপাখানার উপর নানাবিধি নিষেধ বসালেন 
বড়লাট লিটন সাহেব এবং পাশ করলেন সংবাদপত্র দমন আইন । 

দেশীয় সংবাদপত্রর ক রুদ্ধ হয়। শুধু এই নয়। আরও 
নিষাতন হল" সুরু । পাশ হ'ল আর্স আ্যাক্। বিনা লাইসেন্সে 
অস্ত্ররাখা ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হ'ল । 

ক্ষুব্ধ হ'ল ভারতের লোক 1." 

সং সঃ রং 

.-.এল ইলবার্ট” বিল ! 

.."আগে দেশয় বিচারকরা সাহেবদের বিচার করতে পারতেন 
না। বড়লাট রিপন এই বৈষম্য দূর করবার জন্য তার আইন সচিব 
ইলবার্টকে আইন প্রণয়নের ভার দেন। ইলবাটের বিল পাশ হ'ল 
কিন্ত যে আকারে পাশ হল তাতে ভারতবাসী খুসা হ'তে পারল 
না। ভারত হ'ল আরও ক্ষুদ্ধ | 


সং রং নঁ 
নেতা স্থরেন্দ্রনাথের হ'ল কারাদণ্ড । 
দেশময় বিক্ষোভ । 


প্রবল আলোড়নের মধ্যে কলকাতায় বসল ভারত সভার পরি- 
কল্লিত সবভারতীয় সম্মেলন__ 
জাতীয় সম্মেলন ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের বড় দিনে । 
সাফল্যের সাথে এর হ'ল সমাপ্তি । 
] নব ০ 
সবভারনীর এই সংগঠনে ভয় পেল ইংরাজরা । ইংরাজদের নেত৷ 
হিউম সাহেব পাণ্টা সম্মেলন আহ্বান করলেন পর বৎসর যখন 
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স্থরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতাদের জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন 
স্থরু হ'ল। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্ের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা! সহর্রে জাতীয় 
সম্মেলনের অধিবেশন বসল, আর ঠিক সেই সময় হিউমের আহত 
সম্মেলন “কংগ্রেস সম্মেলন বসল বোম্বাই-এ। 

৬ ৬৬ রং . 

বাংল। তখন নবজাগরণের কেন্দ্র । বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এই কংশ্রেসকে জনপ্রিয় করবার 
চেষ্টা হ'ল। তবুও “জাতীয় সম্মেলন” এর মতন এর নাম হ'ল না 
কারণ “জাতীয় সম্মেলন”-এ ছিলেন সকল জনপ্রিয় নেতা । 

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন (€ ১৮৮৬ ) তাই জাতীয় নেতাদের 
নিয়ে হ'ল। বাঙালীর জাতীয়তার সাধনার মধ্য দিয়ে জন্ম নিল 
এমনি করে কংশ্রেস। 
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॥ পাচ ॥ 
বিবেকানক্দের দেশসেরা ও দেশ গর্নের অত্র 


স্বাদেশিকতা, কর্মসন্কল্প ও সংস্কার মুক্তির নুতন আদর্শ ও নৃতন পথ 


ইংরাজী শিক্ষায় যেমন সফল দেখা দ্রিল তেমন দেখা দিল কুফল। 
বিদেশী সভ্যতার পাল্লায় পড়ে শিক্ষিত লোকেরা নাস্তিক ও 
বিধমী হন। 
এরই প্রতিক্রিয়ায় ও শাসক ইংরাজের সাদা-কালার ভেদ-বোধের 
প্রতিবাদে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ গাঢ় থেকে হয় গাঢতর | 
পাশ্চাত্য সভ্যতার কুহক থেকে প্রত্যাবর্তনের আমোঘ আহবান 
এল দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালীবাড়ির পূজারী রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের নিকট থেকে । নাস্তিক ও বিধ্মীরা তার কাছে এসে 
পেলেন সত্যের সন্ধান । 
তারা বুঝলেন বাঙালীর নিজস্ব সব কিছুই আছে। পরের দেওয়া 
কাচ সোন। বলে গ্রহণ কর! অন্যায় । 
বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত ক মিলিয়ে নবজাগ্রত 
বাঙালীর জাগল প্রার্থনা । 
তব আশ্রমে, তোমার চরণে, 
হে ভারত লবো শিক্ষ। | 


একদিন এই প্রত্যাবর্তনের আহ্বান শুনলেন কলকাতার সিমল। 
পল্লীর এক তরুণ যুবক। তিনি প্রতিভাবান, সর্বশান্ত্রে অসাধারণ 
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পাপ্ডিত্যের অধিকারী কিন্তু নাস্তিক, ভারতীয় সভ্যতার উপর 
আস্থাহীন। , 

তরুণের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। রামকৃষ্জ পরমহংসের, সংস্পর্শে 
এসে এর নাস্তিকতা এবং স্বধর্মের প্রতি অনাস্থার ভাব কেটে যায় 
এবং তিনি হ'ন রামকৃষ্জের প্রধান শিষ্য ও তার পরবস্তী নাম হয় স্বামী 
বিবেকানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দ দিলেন দেশ সেবা ও দেশ গঠনের আহ্বান । 
স্বাদেশিকতার মহান এক চেতনা, ছুর্জয় এক সঙ্কলের ইসারা দিলেন 
তরুণ এই সন্যাসী। তার বলিষ্ঠ হৃদয়, সংস্কৃত মন বিমৃঢ় বাঙালীর 
সামনে তুলে ধরল এক নূতন আদর্শ, এক নূতন পথ । 


বিবেকানন্দ 


পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে যে উচ্ছত্খলতা দেখা দিয়েছিলে তা 
কেটে গিয়ে এল স্বাদেশিকতার স্তিমিত ঢেউ। বাঙালী পশ্চিম দিক" 
থেকে তাকাল পুবদিকে। তাকাল নিজের দেশের পানে কিন্তু চলার 
পথে সঙ্কোচের ভাব__ বুকে সংশয়, দ্বিধা--'চোখে ভীরুতা। 
সেদিন বিবেকানন্দ, বজ্কণ্ ভারতবাসীর বুকে আঘাত দিয়ে 
ভাঙল এ সঙ্কোচ, শোনাল নৃতন বাণী-_ 
উত্ভিষ্ট জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নি বোধত । 


ভারতের কানের কাছে ঘোরে সে বজ্বকণ্ঠের চাপা আওয়াজ-_ 
তোমরা ভারতবাসী ! তোমরা কারো চেয় ছোট নও। সাময়িক 
পরবশতায় তোমর! নীচু হয়ো না । তোমরা অমৃতের সন্তান । 

তোমাদের পৃর্পুরুষগণ শুনিয়েছেন নূতন নূতন জ্ঞান ও কর্মের 
বাণী। আজ আবার তোমর! এই ক্ষুধার্ত, লোভী, দস্থ্য পশ্চিমকে 
শোনাবে আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তির বাণী। জাগো।-**উঠ--৭ 


১১৩ 


সমগ্র ভারত সেদিন আকুল পুলকে চাইল সন্গ্যাসীর পানে। 
সন্গ্যাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল মূক ভারতের বাণী পশ্চিমের দ্বারে ছ্ারে। 
প্রত।চ্যের শত শত মানুষ নত হ'ল সেই গেরিক বসনের সামনে, উন্নত 
উষ্ভীষের তলে, প্রশান্ত অবয়বের পানে । 

উনবিংশ শতাব্দীর সংক্রান্তি'**বিংশ শতাব্দী সম্মুখে। (ই 
সন্ধিক্ষণে আবিভূতি হন স্বামী বিবেকানন্দ। 

উনবিংশ শতাব্দী যেমন রাজ। রামমোহন রায়ের হাতে গড়া, 
তেমন বংশ শতাব্দী স্বামী বিবেকানন্দের হাতে গড়া । উনবিংশ 
শতাব্দীর বিপ্লব এল ভারতের চিন্তা জগতে রাজা রামমোহন রায়ের 
বাণীতে আর বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব এল ভারতের কর্ম জীবনে স্বামী 
বিবেকানন্দের আহ্বানে । 

চিন্তার পর কর্ম। কর্ম দেশের আসল রূপ। তাই আধুনিক 
ভারতের রূপকার স্বামী বিবেকানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দের পুবনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৮৬২ খুষ্টাব্ধের 
৯ই জানুয়ারী তারিখে কলকাতার সিমলা! নানক পল্লীতে ৩নং গৌর- 
মোহন মুখাজী গ্রীট বাড়ীতে তিনি এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। তার পিতামহ ঈশ্বর প্রেমে গৃহত্যাগী হন এবং পিতা বিশ্বনাথ 
দত্ত খু্টান ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হন। নরেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় মানুষ । অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোকের মত তিনিও 
বাল্যকালে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের উপর আস্থা হারান। তিনিও 
পিতার দত খুষ্টান ধর্মের প্রতি অন্ুুরক্ত হন। 

প্রবেশিকা! পরাক্ষার পর তার বনুমুত্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
এই রোগই তার কাল হয়। এই নিষ্ঠুর ব্যাধি ভারতের এই অমূল্য 
রত্রকে অকালে ভারত মাতার বুক থেকে অপসারিত করে ইংরাজী 
১৯০২ সালে। 

প্রবেশিক। পরীক্ষার পর তার পিতার মৃত্যু হয়। পেতৃক সম্পত্তি 
নিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে মামল। হয়। এই পারিবারিক বিপদে তিনি 
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সাহস ও বল পান তার পরমারাধ্যা জননী ভূবনেশ্বরী দেবীর নিকট 
থেকে । ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন আদর্শ নারী। স্বামী বিবেকানন্দ 
বাল্যে ও পরবতাঁকালের কর্মজীবনে সব সময় পেতেন এই আদর্শ 
নারীর ন্মেহ ও উৎসাহ । 

কলকাতার একটি খুষ্টান কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ 
করলেন। তিনি শুধু বিদ্যায় নয় সর্ব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি 
মুষ্টি যুদ্ধ করতে, সীতার দিতে, দাড় টানতে, ঘোড়ায় চড়তে পারতেন 
এবং চমৎকাব গান করতে পারতেন। যেমন ছিল তার সুন্দর চেহারা, 
তেমন ছেল মিষ্ট গলা । এতগুলে। গুণের জন্য তিনি ছিলেন সর্বজন- 
প্রিয়। যেখানেই তিনি গিয়েছেন দেশে অথব। বিদেশে, সেখানেই 
তিনি সবাইকে করেছেন আপনার । এমনি ছিল তার শক্তি । 

পাশ্চাত্য সভ্যতা আর সাহেবিয়ানা দেশের তখন আর ভাল 
লাগছিল না। ঘরের দিকে ফিরছে তখন দেশের মন। জাগছে 
স্বদেশিকতা। বিবেকানন্দের চোখে তখন বাইবেলের স্বপ্ন। 
স্বাদেশিকতার জাগরণে বাইবেল আর ভাল লাগে না তার। অথচ 
ভগবানের জন্য তার মন পাগল । কে দেবে তাকে ভগবানের সন্ধান । 
কোন ধর্ম? খুষ্টানধম? ব্রাহ্মধর্ম"-'ন| হিন্দুধর্ম ? মানসিক ছন্দে 
নরেন্দত্রনাথ সেদিন পাগল ॥ 

হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ শুনলেন দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ির এক 
পূজারী ব্রাহ্মণের কথা । তিনি নাকি কালি মূত্র সাথে কথা বলেন। 
মাঝে মাঝ নাকি তার সমাধি হয়। তাকে দেখবার জন্য নানান্‌ দেশ 
থেকে নানান লোক আসে। সাহেব, ব্রাহ্ম, সুসলমানও বাদ 
যায় না। নরেন্দ্রনাথও একদিন গেলেন কিন্তু মনে ধরলনা। ব্রাহ্মণ 
লেখা পড়া জানেন না । কথা বলেন সেকালের লোকের মত । চাল- 
চলনও সেকেলে । 

তাচ্ছিল্যের সাথে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন__-ভগবান দেখাতে 
পার? 
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হুঃ। 

“নিজে দেখেছ ? প্রশ্ন করলেন নরেক্দ্রনাথ | 

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন-্থ' ! যেমন তোকে সামনে দেখছি তেমন 
তাঁকেও দেখতে পাই- আরও নিবিড়ভাবে । নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন 
বাড়ীতে । | 

পুজারী সম্পর্কে তার ধারণা হ'ল--এ একটা ভণ্ড । কেউ ভগবান 
দেখল না, চাষা গণ্ড মূর্খ ভগবান দেখল । বুজরুকি ছাড়া আর কি? 

এই চাষ। গণ্ড মূর্খই রামকৃষ্ণ পরমহংস। নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ 
গুরু। 

কদিন পর। নরেন্দ্রনাথের পাড়ায় স্ুব্দ্রেনাথ মিত্রের বাড়ি। 
স্বরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের ভক্ত। একদিন সন্ধ্যায় তার বাড়ি এলেন 
রামকুষ্ণজ। সে আসরে নরেন্দ্রনাথ একটি গান করেন। গান শুনে 
রামকৃষ্ণের সমাধি হয় । 

সেদিন প্বাত্রে রামকৃষ্ণ নরেন্্রকে বললেন__তুই আর যাস্নে 
কেন? তোকে না দেখলে যে আমি একদণ্ডও থাকতে পারি নে। 

নরেন তখন ব্রাহ্মসমাজ্ে ঘোরাঘুরি করছেন । 

এর পর তিনি যাতায়াত স্থুরু করলেন দক্ষিণেশ্বরে । 

১৮৮১ সালের শেষা শেষি সময়ের কথা এ। পাঁচ বংসর কাল 
নরেন্দ্রনাথ রামকুষ্জের সাহচর্ষে কাটান। 

প্রথম ও দ্বিতীয় বংসর কেবল যাতায়াত চলল কিন্তু তৃতীয় বৎসরে 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর দাড়াল তার আকর্ষণ । এ বছরে তিনি 
দক্ষিণেশ্বরে না এসে থাকতে পারতেন না। এর পর থেকে দক্ষিণেশ্বরে 
হ'ল তার আস্তান] । 

১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গলক্ষত হয়। কাণাপুরে 
বাগানবাটি ভাড়া করা হয় এবং রামকৃষ্জকে নিয়ে আসা হয় এখানে 
চিকিৎসার জন্য । এখানে ১৮৮৭ খুষ্টাব্ধের ১৬ আগষ্ট রবিবারে পরমহংস- 
দেবের তিরোভাব ঘটে এবং তার মরদেহ দ।হ করা হয় বরান্গর শ্মশান 
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ঘাটে। তার চিতাভস্ম নিয়ে গৃহস্থভক্ত রামচন্দ্র কাকুড়গাছি 
যোগোগ্ঠানে মন্দির নিম্ণণ করেন এবং শশীমহারাজ চিতাভম্ম নিয়ে 
বেলুড়ে গেলেন । 

তিরোধানের অত্যল্পনকাল আগে রামকুঞ্ণ তার যোগসাধনায় লব্ধ 
আধ্যাত্মিক শক্তি নরেন্্রনাথের ভিতর দিয়ে গেলেন। অতঃপর 
অন্যান ভক্তগণসহ নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরামাণিক ঘাটে মুনসিদের 
ভূতুড়ে বাড়ি ভাড়া করে বাস করেন এবং তারপর উঠে যান বরানগর 
মঠে। রামক্ষ্চ পরনহংসের ভক্তদের নিয়ে নিজ নেতৃত্বে নরেন্দ্রনাথ 
এক সন্াঁসী সম্প্রদায় গঠন করলেন এবং স্বয়ং বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ 
করলেন । 

ধর্মের বাণী ও কমের বাণী নিয়ে বিবেকানন্দ বার হলেন 
ভারতের দিকে দিকে পরিব্রাজক রূপে । ছ"'বছর তিনি এভাৰে 
প্রচার কাধ চালান । 

১৮৯৩ খুষ্টাব্দে। আমেরিকার চিকাগো শহরে ধমসিভা বস্ছে। 
সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত। শুধু হিন্দুধর্মের কোন 
প্রতিনিধির কাছে নিমন্ত্রণ এল না । এ অপনান অনেক ভারতবাসীর 
বুকে বাজল। মার্রাজের কতিপয় ব্যক্তি এ ধমর্সভায় ভারতের 
হিন্দুদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য পাঠালেন স্বামী বিবেকা- 
নন্দকে। 

স্বামীজী এ সালের ৩১শে তারিখে বোম্বাই ত্যাগ করলেন 
এবং জাপান হয়ে চিকাগো চললেন । বিদেশ জায়গা । সবাই 
অজানা । ধর্মসভায় তিনি অনিমন্ত্রিত। কিন্তু ভারতের এই সন্্যাসীর 
বুকে সেদিন জ্বলছে আগুন। বাধ! পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অনেক 
চেষ্টার পর তিনি পাঁচ মিনিট বক্তৃতা দেবার অনুমতি পেলেন । 

চিকাগোর ধর্মসভার বক্ৃতামঞ্চে গিয়ে দাড়ালেন সন্যাসী 
বিবেকানন্দ। গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন, উন্নত উষ্ভীষ। আমেরিকার 
লোকের একটু চঞ্চল হ'ল। মঞ্চে তার দেখল একজন বক্তা অপর 





৯ 


বক্তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা । মুখমগুলে কি প্রশাস্ত, গম্ভীর, উদার 
ভাব_ ধারণা করা যায় না অথচ নীচু হয়ে আসে মাথা । মিষ্ট গলায় 
উদাত্ত আহবান এল- _ভাই-ভগিনীগণ ! 

এত আপনার করে আর কেউ ত" ডাকেন নি। সবাই করেছেন 
নিজের ধর্মের বড়াই । ভারতের লোক, হিন্দুধর্মের লোক আপনার 
করে ডাকলেন সবাইকে । কি মধুর ডাক ! 

পাচ মিনিট হয়ে গেল। শ্রোতারা আত্মহারা হয়ে শুনছেন 
বিবেকানন্দের বক্তৃতা । ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। আমেরিকার 
লোকেরা বিবেকানন্দের বক্তৃতায় পাগল । অন্যান্য একঘেয়ে বক্তৃতা 
তারা শুনতে চাইতেন না। ধর্মসভার অনুষ্ঠটনে তাদের আগ্রহ 
রাখবার জন্য উদ্যোক্তারা বিবেকানন্দের বক্তৃতা সব শেষে দিতেন। 
তার বক্তৃতার জন্য শ্রোতারা অগত্যা সভার শেষ পধন্ত থাকতেন । 

ভ্রাস্ত ধারণায়, বিকৃত প্রচারে হিন্দুধর্ম প্রতীচ্যে ছিল অবহেলিত। 
বিশ্বধর্মসভায় সেই অবহেলিত, অনিমন্ত্রিত ধর্ন পেল শ্রেষ্ঠ সমাদর । 

১৮৯৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ছুই বৎসর কাল 
স্বামীজী আমেরিকার বাস করেন। তন্মধ্যে কয়েকবার ইংলগ্ ও 
স্ুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ করে আসেন। বহু পুরুষ ও মহিলা তার শি্যত্ব 
গ্রহণ করেন । তার ইউরোগীয় শিষ্যগণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা 
বিশেষ পরিচিত । 

১৯১১ সাল পরধস্ত আমরণ তিনি ভারতের উন্নতির জন্য 
কাজ করেছেন। বাংলার তরুণ তরুণীদের ন্ব'মীজীর পদান্ুসরণ করে 
পরাধীনতা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার কালিমা ঘোচাবার জন্যে উদ্দদ্ধ 
করতেন তিনি । বাংলার বিপ্রববাদের পিছনে ছিল নিবেদিতার 
উদ্দীপন! । 

ইউরোপ ও আমেরিকায় আধ্যাত্মিক বিজয়লাভ করে স্বামীজী 
ফিরলেন দেশে । দেশের দরিদ্রটে অবনমিত, পদদলিত মানুষের 
আর্তনাদ তাকে অনেকদিন আগেই বিচলিত করেছিল। এই 


১৯৮৮ 


নরনারায়ণের সেবাই হ'ল তার ধর্ম, এই দরিদ্র মানুষ হ'ল তার 
ভগবান। সাম্য হ'ল তার জীবনের মূলমন্ত্র । তিনি ঝলতেন__ 
“আমি স্বীকার করিনা সেই ধর্ম ও ভগবান যা যুছাতে পারেন৷ 
বিধবার চোখের জল, অনাথ শিশুর মুখে দিতে পারে না এক মুঠে। 
ভাত !” 

অস্পৃশ্তা৷ হিন্দুসমাজের কলঙ্ক। তিনি শোনালেন ভারতকে 
_মুচী মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই !” 

দেশের লোক চিনত না নিজের দেশকে । তিনি তাদের 
শোনালেন-_ভারতের মাটি তোমার শৈশবের শিশু শয্যা, যৌবনের 
উপবন, বার্ধকের বারাণসী । মেয়েদের সামনে তিনি ধরলেন সীতা, 
সাবিত্রী, দময়ন্ত্রীর আদর্শ। ভারতের আরমিকদের তিনি জানালেন 
প্রণাম। পদদলিত মানুষের সেবাই স্বামীজীর ধর্ম । 

নরনারায়ণের সেবার জন্য তিনি খুললেন গুরুর নামে ছুটে 
আশ্রম__বেলুড়ে একটি রামকষ্জ মিশন আর আলমোড়ার নিকট. 
মায়াবতীতে একটি । এই ছুই আশ্রমে তিনি তৈরী করতে চাইলেন 
একদল সর্বন্বত্যাগী প্রচারক যার! গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে বয়ে নিয়ে 
যাবে শিক্ষার আলো। তিনি রাজনীতির উপর খুববেশী ভরস৷ 
রাখতেন না। বলতেন__ 

“যতক্ষণ না ভারতের জনসাধারণ লেখাপড়া শিখছে, পেটপুরে 
খেতে পাচ্ছে, মানুষ হচ্ছে--ততক্ষণ কোন কাজে আসবে ন৷ 
রাজনীতি |” 

দেশ ও দেশের মানুষের উপর ছিল তার এত অটুট দরদ । 

শ্রাস্তিহীন পরিশ্রমে তার বাল্যের ব্যাধি আবার চাউ। দিয়ে 
উঠে। হাওয়া বদলের জন্য তিনি ১৮৯৯ খুষ্টাকের জুন মাসে যান 
ইউরোপে এবং ফিরে আসেন পর বৎসর ডিসেম্বর মাসে । ফিরে 
এসে আবার তিনি দেশের কাজে ঝাপ দেন কিন্ত বাল্যের ব্যাধি আর 
রেহাই দিলন। তাকে । 


১১৯ 


রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন হযোগসাধনার ফলে এক বিরাট 
আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী । বিবেকানন্দ সেই শক্তিটুকু পান 
রামকৃষ্চের কাছে। সেই শক্তির বলে তিনি ভারতের যুগ-সাধনাকে 
নিয়ে এলেন নুতন পথে-_ আত্মবিশ্বাস, সংগ্রাম ও মুক্তির পথে। 

পতিত মানবের মুক্তিকামনা হ'ল সেদিন থেকে ভারতের ধর্ম । 
শক্তির সাধনা শিখল ভারত । ভারতের পায়ের শিকল নড়ে উঠল । 
বাঙালী, মারাঠী, শিখের হাতে উঠল রিভলবার । ফাসির মঞ্চে গেয়ে 
গেল জীবনের জয়গান । 

আসমুদ্র হিমাচল জেগে উঠল অহিংস নিরন্তর সত্যাগ্রহীর 
জয়গান। ইংরাজের কামান গোলাব সামনে মরল ভারতের হাজার 
হাজার যীশু । ছিডল শিকল। 


১২১০ 


তৃতীয় খণ্ড 


বাওলায় গণ আন্দোলন ও বিপ্রববাদ 


তোমরা বলেছিলে রাজার রক্ত পবিস্র 
কিস্ত এই দেখ, 
আমার তরবারির গায় সে রক্ত লেগে আছে । 


[ উদ্ধৃতি__“সোভিয়েট মধ্য এশিয়া” 
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॥ এক ॥ 


বিংশ শতাব্দীর গুছনা 


আন্দোলনে বিপ্লবের দপ 


পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালী পুরাতন 
কুসংস্কার ত্যাগ করল কিন্তু হ'ল নৃতন কুসংস্কারে বশ। বেশভূষা, 
আহার-বিহারে এবং আঁচার-অনুষ্ঠানে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণে 
বাঙালী সেদিন মত্ত। বাঙালার সমাজে এল ইংরাজবণিকের সংস্পর্শে 
রুচিবিকৃতি, নীতিত্রষ্টতা৷ ও আধ্যাত্মিক সঙ্কট । ভূদেব, বি্যাসাগর, 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের প্রচারে এ সঙ্কট. 
দূর হ'ল__-এল বলি স্বাদেশিকতার মহাপ্লাবন। 


কংশ্রেসের সেদিন আবেদন নিবেদনের পথ | 

পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের মত বাংলার এ পথ ভাল লাগছিল না। 
তার অন্তরে লেগেছে তখন স্বামী বিবেকানন্দের কন্ুনাদে শক্তির 
মন্ত্র। খষি বস্কিমের “আনন্দ মঠ? এর সশস্ত্র বিদ্রোহ ও গ্গ্ত 
সমিতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছে পথ নির্দেশ । 

সাগরপারের পরাধীন মানুষদের সংগ্রামের কাহিনী ভেসে 
আসছে এপারে । ইতালীর স্বাধীনতার পুজারী ম্যাটসিনি, 
গারিবল্ডির মহাঁন্‌ আদর্শ, আয়ার্ল্যাপ্ডের মুক্তিকামী শহীদদের মর্ণজয়ী 
আত্মদান, অত্যাচারীর অত্যাচারের শোধ নিবার জন্য রাশিয়ার 
নিহিলিষ্টদের দুর্জয় সঙ্কল্প শোনে তারা__হয় চঞ্চল। 


১২২৫ 


অত্যাচারী সাহেব হত্যা করে মারাঠাদেশে চাপেকার ফ সিকাঠে 
প্রাণ দিলেন। আনন্দমঠের অনুকরণে বাংলার গ্রামে গ্রামে তৈরী 
হয় গুপ্ত সমিতি । মারাঠাদেশ থেকে বিপ্লববাদের কর্মপন্থা নিয়ে 
অরবিন্দ এলেন জন্মভূমি বঙ্গদেশে । আগুনের বাণী সবত্র । 

বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আতকে উঠে ইংরাজ রাজপুরুষরা । 
ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কাজন। ও 

বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি বাংলাকে ছভাগ করবার 
পরিকল্পনা করলেন । 

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বাংল ছুভাগ হ'ল । 

বাঙালীর প্রতিবাদের উত্তরে বড়লাট জানালেন-__বঙ্গভঙ্গ রদ 
হতে পারে না। এ ঠিক হয়ে গেছে। 

বাঙালীর নেতা স্মুরেন্দ্রনাথ সব সময় ৯012:57)0০1 ০৮. 
তিনি দৃপ্তক্ঠে বললেন_ঠিককে আমরা বেঠিক করবই। 

সেদিন বিংশশতাব্দীর সুরু । বিংশশতাব্ধীকে অভ্যর্থনা জানায় 
'ৰাংলার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন । কার্জনের দান্তিক নির্দেশের প্রতিবাদে 
বুক ফুলিয়ে দীড়ালেন অদমনীয় প্রতিজ্ঞা নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক 
আন্দোলনের জনক রাষ্গুর স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের মধ্যে বিগত অর্ধশতাব্দীর সংগ্রাম নিল বিপ্লবের 


সং সী * 


চলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ। চলে সরকারের নিধাতন। 
সরকারের নিগ্রহ বাংলার তরুণদের চঞ্চল করল । গুপ্ত সমিতি হয় 
কর্মঠ । অত্যাচারী কর্মচারীদের হত্যার বড়যন্ত্র চলে |. 

সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে কর্মচঞ্চল হয় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি । 
সেদিন শিবাজীর দেশ মারাঠায় চলছিল সাগ্নিক মুক্তিযজ্ঞের 
আয়োজন । 
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গণপতি আন্দোলন ও শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে সেখানকার 
বিপ্লবাত্মক আয়োজন সুরু হয়। 

বালগঙ্গাধর তিলক, ছুই ভাই চাপেকার ও নাটুত্রাতৃদ্বয় ছিলেন 
সে আন্দোলনের নায়ক। 

দামোদর চাপেকার ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন রাত্রে র্যাণ্ড ও 
আয়াষ্ট নামক ছ্ুজন অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীকে নিহত করেন 
এবং ফাসির মঞ্চে প্রাণ দেন। ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে 
ইহাই প্রথম ফাসি। 

সাগরপারের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও নাগরিকদেব মধ্য 
প্রচারিত হয় এ সময় নানান সুত্রে বিপ্রববাদ। এ বিষয়ে প্রধান 
উদ্যোক্তা হলেন কাথিয়াবাড়ের শ্টামাজী কৃষ্ণবমণ আর ধনী পাশি 
মহিলা ম্যাডাম কামা । 


মারাঠাদেশে সেদিন চলছিল পুর্ণ স্বাধীনতার কামনায় বিপ্লাব- 
বাদের কেন্দ্র। এই মারাঠ। দেশেই বরোদার বৈপ্লবিক নেতা ঠাকুর 
সাহেবের নিকট বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন শ্রীঅরবিন্দ.' 

আনন্দমঠের অন্থুকরণে বাংলার শহরে ও গ্রামে তৈরী হয় বনু 
বৈপ্লবিক গুগ্তসমিতি। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 
চিন্তরঞ্জন দাস ও তারক পালিত প্রমুখ নেতাদের ছিল একটি দল । 

রাজনারায়ণ বস্তু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র সংগঠিত 
হহিন্দু-মেলা” ছিল বিপ্লববাদের আর একটি কেন্দ্র। 

পরবর্তীকালে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র স্থাপনা করেন “অনুশীলন 
সমিতি,” বিপিন গাঙ্গুলা স্থাপনা করেন “আত্মোন্নতি সমিতি” আর 
অরবিন্দ, বারীন্দ্র স্থাপন! করেনে “যুগান্তর দল। 

এ ছাড়া শহরে শহরে ছিল নানান্‌ নেতার নানান্‌ গুপ্ত সমিতি | 

বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট বিপ্লবীদল গুলোকে সংহত করেন অরবিন্দ 
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ংলা ভাগ হ'ল ১৯০৫ সনের ১৬ই অকটোবর। রাষ্ট্র 

সুরেন্দ্রনাথের আহ্বানে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলায় জাগল তীত্র 
গণ অন্দোলন। 

সরকারী নিগ্রহ ও অতাচার হ'ল চূড়ান্ত। 

বৈপ্লবিক সমিতি “যুগান্তর এর কাগজ “যুগান্তর” কৃষ্চকুমার 
মিত্রের “সঞ্জীবনী” ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়েব “সন্ধ্যা, মনোরজন 
গুহঠাকুরতীর “নব শত্তিণ আর অরবিন্বের ইংরাজী কাগজ বন্দে 
মাতরম্ঠ জ্বলন্ত ভাষায় লিখতে লাগল সরকারের শিগ্রহ আর 
অনাচারের কথা । ' 

জনসাধারণের মধ্যে জাগে প্রবল উদ্দীপনা । 

বঙ্গতঙ্গের গণ আন্দোলনে সংগ্রাম ধরে বিপ্রবের মতি ! 

এরই রূপকার শ্রীঅরবিন্দ ! 


গ্রীঅরবিল্দ 


পর্ভিচেরী। সমুদ্রের নীল ঢেউ লাগছে তীরে । সেখানে যোগ- 
সাধনা! করেছেন মানবপ্রেমিক বাঙালী সাধক শ্রীঅরবিন্দ। সে 
সাধনা তার নিজের পারলৌকিক মুক্তির জন্ নয়, মৃত্যুর পর অক্ষয় 
স্বর্গলাভের কামনায় নয়, নিবাণ ও মোক্ষের আশায় নয়। তার সাধন 
পৃথিবীর মানুষদের জন্য । ছুর্গত, নিপীড়িত কলুষিত মানবের জীবন- 
ধারা বদলে দিয়ে সত্য ও সুন্দর করতে তার এ সাধনা । তার 
সাধনায় তিনি আনতে চেয়েছেন কলুবিত বিশ্বে সুন্দর বর্গ । 

একি "সম্ভব? প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে । যোগ-সাধনায় 
পৃথিবীর এ ণারিবর্তন কি সম্ভব ব। যুগ যুগ ধরে সম্যকরূপে কোন 
মনীষি পারেন নি। শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস ছিল যোগ বলে পৃথিবীকে 
বদলে দেওয়া যায়, বিশ্বকে করা যায় স্বর্গের মতন সুন্দর । 
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অরবিন্দের পিত৷ ডাঃ ক্ুষ্ধন ঘোষ ছিলেন ভাগলপুরের সিভিল 
সারজন। 

তদানীন্তন বাংলার ধর্ম ও জমাজ-সংস্কারক এবং স্বাদেশিকতার 
প্রচারক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ বস্থর কন্যাকে তিনি 
বিবাহ করেন। তীর গর্ভে ডাঃ কৃষ্ধনের চারিটি পুত্র সম্ভান জন্মগ্রহণ 
করে- বিনয়কুমার, মনোমোহন, শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্র। 

শ্রীমরবিন্দের বয়স যখন সাত বৎসর তখন ভাঃ কুষ্ধধন সপরিবারে 
বিলাত যাত্রা করেন। এই বিলাত যাত্রার সময় সমুত্রের উপর জাহাজে 
বারীন্দ্রের জন্ম হয়। অরবিন্দের শিক্ষ। বিলাতে। তার পিতা ভাঃ 
কৃষ্ণধন ঘোষ দানগাল ছিলেন এবং সংসার সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ 
উদাসীন। বিদেশে বালক অরবিন্দকে পিতার এই উদাসীন্যের জ্য 
খুবই আথিক কষ্ট পেতে হয় কিন্ত তিনি ছিলেন কষ্টসহিষু 
পরিশ্রমী ও বিলাসিতার বিরোধী । তাই কোন অভাব তার শিক্ষা 
জীবনে তাকে আঘাত দিতে পারি নি। 

১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। 

১৮৮৫ খুষ্টাব্দে মাত্র তের বৎসর বয়সে তিনি লগ্তনের সেপ্টপল স্কুলে 
ভি হন এবং ১৮৯০ খুষ্টার্ধে বৃত্তিসহ তিনি কেমত্রিজের প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় পাশ করেন। তৎপরে তিনি কিওস্‌ কলেজে পড়তে 
থাকেন। ১৮৯২ সালে তিনি কেমব্রিজের টিপস পরীক্ষায় সসম্মানে 
উত্তীর্ণ হন। 

ইতিমধ্যে ১৮৯০ খুষ্টাব্বে তিনি আই, সি, এস পরীক্ষা দেন। 
উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থান লাভ করেন এবং গ্রীক ও 
ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। এ ছুই ভাষায় তিনি 
যত নম্বর পান কেউ কোনদিন তত নম্বর পাননি। তবুও তিনি 
ভারতীয় সিভিল সান্তিসে মনোনীত হননি কারণ অশ্বীরোহণে তিনি 
নিপুণত। দেখাতে পারেন নি। শাপে বর হ'ল.। 


৯২৪৯ 


ম্যাজিষ্ট্রেট অরবিন্দের বদলে আমরা পেলাম নতুন অরবিন্দ__ 
ভারতের মুক্তির জন্য সংগ্রামী অরবিন্দ, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য 
যোগী অরবিন্দ, পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ । 

অরবিন্দের বড় ভাই বিনয়কুমার কুচবিহারের রাজসভায় কর্মে 
নিযুক্ত হন। অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনোমোহন প্রেসিডেন্সি কলেজের 
ইংরাজী সাহিত্যের যশম্বী অধ্যাপক । এঁর এক কন্তা লতিকা! 
অকস্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. । 

শ্রীঅরবিন্দ বরোদার গাইকোয়াড়ের সাথে ফিরলেন ভারতে। 
বরোদা সরকারে তিনি চাকরী নিলেন। এর পর তিনি হলেন 
গাইকোয়াড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি। শেষে তিনি বরোদ। রাজ্যের 
শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন। বরোদায় তার সুদীর্থ তের বৎসর 
কাটে। 

অরবিন্দ এই সময় রাজ্যের বই পড়তেন। থাকতেন খুব সরল 
সাদাসিদে ভাবে সামান্য একট! বাড়িতে । তিনি ছিলেন গাই- 
কোয়াড়ের প্রিয় পাত্র । ইচ্ছা করলৈ তিনি থাকতে পারতেন রাজার 
হালে। 

মশারির মধ্যে বসে তিনি পড়তে ভালবাসতেন না। মশারির 
বাইরে বসে তিনি পড়ে যেতেন বই এর পর বই-বিশ্বের কান 
বিজ্ঞানের বই। মশাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেও তিনি ভ্রক্ষেপ 
করতেন না। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেন ভূপাল বস্থুর কন্া 
শ্রীমতী মৃণালিনীকে । এই সাধবী রমণী ১৯১৮ সনে পরলোক গমন 
করেন । 

সংসারের উপর নিবিড় টান অরবিন্দের কোন দিনই ছিল ন|। 
তবে মাকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন । বরোদায় থাকতে তিনি 
মা ও বোনকে নিয়মিত টাক। পাঠাতেন। 

বাল্যে অরবিন্দ বাংলা জানতেন না। তার মাম। যোশীন্দ্নাথ 
বসু সুপরিচিত লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বরোদায় পাঠান 
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অরবিন্দকে বাংল। শেখাবার জন্য। অরবিন্দ বাংল! শেখেন তার 
কাছে। এ 

প্রবাসে যখন অরবিন্দ তখন বাংলায় কি ঘটছিল তা আমাদের 
জান দরকার । 

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মসংক্কার, শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কীর 
বাংলার বুকে নিয়ে এল বিপ্লবের বান। পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ারে 
এল উচ্ছঙ্খলতা আর সাহেবি-ফ্যাসান। ভূঁদেব, বিদ্যাসাগর 
প্রভৃতির প্রাচ্য সুনীতি ও সংস্কৃতির আবেদনে তার মোড় ফিরল । 

সিপাহী বিদ্রোহের পর বাংলার নীল চাষীরা লড়াই করল 
শোষক নীলকর সাহেবদের সাথে । শোষিত, নিগীডিত চাষীদের 
ব্যথা ও বেদনা শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে আনল নৃতন তরঙ্গ। নূতন 
জীবন পেল বাংল] । 

হেম, মধু, দীন বন্ধু, বঙ্কিম, নবীন ও রঙ্গলালের লেখনীতে আর 
দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন ও পরমহংস দেবের ধর্ম বাণীতে বাঙালীর 
একতারাতে বেজে উঠল নুতন সুর। 

এল স্বাদেশীকতা৷ ও স্বদেশীভাব । সাহেবের বুটের লাথি বাঙালীর 
আর সম্থ হয় না। 

স্বদেশ! দ্রব্য প্রচার ও শক্তি চর্চার আন্দোলন এল । 

জন্ম নিল স্ুুরেন্্রনাথের “ভারত সভ।'__-সার। ভারত ব্যাপী সংগঠন। 

সাহেবরা আর সাহেবঘেষা লোকর৷ পাল্টা তৈরী করল 
“কংগ্রেস । কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করবার জন্য কংগ্রেসের পাণ্ডার৷ 
“ভারত-সভা"র নেতাদের আনলেন কং্রেসে। বিপিন পাল, 
দ্বারিক! নাথ গাঙ্গুলী তুললেন কংগ্রেসে আসামের চা-মজুরদের 
নিপীড়নের কথা। 

স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাকা সংগঠনে কংগ্রেসকে বড় 
করলেন। আরও অনেক বাঙালীর মাথা কংগ্রেসকে দিচ্ছিল নুতন 
রূপ। কংগ্রেস কিন্ত চল্ছিল সেদিন আবেদন নিবেদনের পথে। 
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বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের কিম্ত এসব ভাল লাগছিল না। 
সম্মুখে, তাদের “ঝষি বঙ্কিমের” “আনন্দ মঠ'__মুক্তি-সংগ্রামের প্রচ্ছন্ন 
ইঙ্গিত। অন্তরে তখন উঠেছে বিরেকানন্দের কথ্ুনাদ, -আত্মশক্তির 
উদ্বোধন। সাগরপারের পরাধীন মানুষদের সংগ্রামের কাহিনী ভেসে 
আসছে এপারে । ইতালীর স্বাধীনতার পুজারী ম্যাটসিনি, গারিবল্ডির 
মহান আদর্শ, আয়াল্যাণ্ডের মুক্তিকামী শহীদদের মরণজয়ী আত্মদান, 
অত্যাচারীর অত্যাচারের শোধ নেবার জন্য রাশিয়ার নিহিলিষ্টদের 
দুর্জয় সন্কল্প শোনে তারা হয় চঞ্চল। বাংলার গ্রামে গ্রামে তৈরী 
হতে লাগল আনন্দমমঠের অনুকরণে গুপ্ত সমিতি । বিবেকানন্দের বাণী 
দূর করে বাঙালীর মরণ ভয়। 


মারাহী চাপেকার ভ্রাতৃদ্ধয়ের হস্ত শাদার রক্তে রঞ্জিত। চুম্বন 
করলেন তারা অত্যাচারীর ফািকাঠ। 
আর আবেদন নিবেদন নয়। এবার সংগ্রাম । 


তরুণদের মনে জাগল ছুজয় সঙ্কল্প। 

স্থদূর মারাঠ! দেশে আছেন অরবিন্দ সেদিন বই-এর পাহাড়ের 
মধ্যে। কানে ভেসে এল তার এই নব জীবনের ক্রন্দন । মুখ তুলে 
চাইলেন তিনি নিজের জন্মভূমি বাংলা দেশের দিকে । আনন্দমঠ 
আর বিবেকানন্দের বাণীতে আগুন লেগেছে সে দেশে কিন্তু সে আগুন 
সমাজের উচ্চস্তরে-*"অন্তরালে কই? 

তিনি বললেন-_-৬/৪0059 70076 16197555101 ! আরও 
অত্যাচার চাই। বাংলার ঘরে ঘরে ইংরাজের ব্যাটন চলবে তবে এ 
আগুন লাগবে ঘরে ঘরে । তিনি এলেন ছোট ভাই বারীন্দ্রকে সঙ্গে 
করে বাংলার। 

১৮০২ খৃষ্টানদের কথা সে। ছু'বছর তিনি ঘুরলেন বাংলার জেলায় 
জেলায়। গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার শ্ুযোগ ও সস্তাবনা দেখে তিনি 
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বেড়ালেন। বিচ্ছিন্ন গুপ্তসমিতি গুলো এক করবার কথা ভাবলেন 
তিনি। 

একাজে ব্রতী হলেন তারই নির্দেশে তার ছোট ভাই*্বারীন 
ঘোষ । 

বাংলায় বিপ্লববাদের দানা বাঁধে । সেই বিপ্লববাদের খষি 
শ্রীঅরবিন্দ। 

বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আৎকে উঠে ইংরাঁজ-রাজপুরুষ। 

ভারতের বড় লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য 
তিনি বাংলাকে ভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন । 

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ছুভাগ হ'ল । 

বঙ্গভঙ্গের ব্যথ। বাংলার বুকে আনল এক দারুণ বিপ্লব । 

বাঙালী বিলাতী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন করে ইংরাজকে দিতে 

চাইল আঘাত। কংশ্রেস তা সমর্থন করল না। বাঙালী একাই চলল 
তার সংগ্রামের পথে । 

রাস্তায় রাস্তায় চলল বিলাতী বস্ত্রের বহ[ুৎসব। বাংলায় বিপ্রব- 
বাদ পেল কন্পের সুযোগ । 

বারীন ঘোষ বার কন্লন “যুগান্তর, কাগজ । এই কাগজের 
আড্ডায় বাংলার বিচ্ছিন্ন গুপ্তসমিতি গুলে। মিলিত হ'ল। বোমা 
আর পিস্তল দিয়ে দেশোদ্ধার করতে হবে এই হ*ল তাদের পণ। 

১৯০৬ সালের প্রারস্তের কথা । 

সুর হ'ল বাংলায় সরকারের নির্যাতন । বিপ্লবীরাও প্রতিশোধ 
নেবার জন্য ছুটলেন বোম! আর রিভলবার হাতে। পূর্ববঙ্গের লাট 
ফুলার আর পশ্চিমবঙ্গের লাট ফেজার বধের আয়োজ হ'ল কিন্ত সফল 
হ'ল না। | 

১৯০৭ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় বার 
হ'ল ইংরাজী দৈনিক “বন্দেমাতরম্ঃ । তিনি.কংগ্রেসের আবেদন- 
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নিবেদনের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন এবং নবজাগ্রত সংগ্রামী 
শক্তিকে আবাহন জানালেন । 

কংগ্রেসের ছুটো৷ দল হ'ল-_“নরম পন্থী” ও গরম পন্থী” । এই 
গরমপন্থী দলের অন্যতম নায়ক শ্রীঅরবিন্দ। 

ছাত্রদের উপর নির্যাতন হ'ল সবচেয়ে চরম। আন্দোলনে 
যোগদীনকারী ছাত্রদের প্রকাশ্য আদালতে বেত মারা হত, স্কুল 
কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ত। 

ছাত্রদের জন্য স্থাপিত হ'ল জাতীয় বিদ্যালয় । এই জাতীয় 
বিচ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন অরবিন্দ । 


কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টেটে কিংসফোর্ড সাহেব 
আান্দোলনকারী ছেলেদের প্রকাশ্য আদালতে বেত মারবার আদেশ 
দিতেন। 

কলকাতার কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতি তার বিচারের ভার দিলেন 
অরবিন্দ ও অপর ছুজন নেতার উপর। বিচারে তার মৃত্যুদণ্ডের 
ব্যবস্থা হয়। 

কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে । কেন্দ্রীয় গুপ্তসমিতির নিবাচিত 
ক্ষুদিরাম ও প্রকুল্প চাকী কিংসফোর্ড সাহেবকে মারতে চললেন । 
কিংসফোর্ড ভ্রমে তারা মারলেন ছুজন নিরীহ মেম সাহেবকে । পুলিশ 
সারা বাংলার বিপ্লবীদের সহিত সংশ্লিষ্ট সমস্ত লোককে ধরে ফেলল । 

অরবিন্দও বাদ গেলেন না। হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে 
অত বড় একজন গুণী ও পণ্তিতকে পুলিশ নিয়ে তুলল ভ্যানে । 

সে অপমান বাঙালী কোনদিন ভোলে নি। দীর্ঘ বিনিদ্র মজনীর 
-তপন্তায় 'তাই ত তার দ্বারে এসে পৌছাল স্বাধীনতার আলো । 

১৯০৮ সালের ২রা মে অরবিন্দ ধরা পড়লেন এবং দীর্থ এক 
বৎসর কারাবাসের পর তিনি আলিপুর বোমার মামলায় প্রমাণাভাবে 
খালাস পান। এই মামলার জজ বিচক্রিফট আই, সি, এস, 
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অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। আর ভাগ্যের পরিহাসে সেদিন তার 
চেয়েও কৃতী সতীর্থ তারই সামনে কাঠগড়ার আসামী । 


নির্জন কারাবাসে তিনি যোগ-সাধনা অভ্যাস করেন। মুক্তির 
পর তিনি রাজনীতিতে নামলেন আবার কিন্তু তার রাজনীতি গরম- 
পশ্থী। 

রাজনীতিতে তখন গরমপন্থীর স্থান ছিল না। বাংলার সংগ্রামী 
শক্তি তখন প্রাচীরের অন্তরালে । অত্যাচারে অত্যাচারে ঝিমিষে 
এসেছে সংগ্রাম । 

আবেদন নিবেদনের থালা ধারা বইতে পারছেন রাজনীতির 
আসরে তারাই তখন প্রবল । এ রাজনীতি তার ধাতে সইল না। 

প্রায় এক বছর ১৯০৯ সনের মে থেকে ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী 
মাস পধ্যন্ত তিনি ব্যর্থ চেষ্টা করলেন এ মোড় ঘোরাবার জন্য। 
বিফল হয়ে তিনি অন্য পথ ধরলেন__যোগ-সাধনার পথ যা তিনি 
অভ্যাস করতেন কারাবাসে। 

এ সময়ে তিনি প্রকাশ করেন বাংল। সাপ্তাহিক ধর্ম ও ইংরাজী 
সাপ্তাহিক “কর্ম যোগিন' ! তিনি নুতন দর্শন, নৃতন পথের সন্ধান 
দিতে লাগলেন তার লেবখায়। তার ধারণ। হ'ল যোগ সাধনায় 
নিজের দেশের ত বটে, সারা পৃথিবীর সত্য ও সুন্দর রূপান্তর ঘটান 
যায়। যোগ সাধনায় জন্ত তিনি যান মাদ্রাজের উপকুলে ফরাসী 
অধিকৃত বন্দর পণ্ডিচেরীতে। 

পণ্ডিচেরী তার নৃতন দর্শন ও নৃতন কর্ম যোগে সাধন ক্ষেত্র। 
তার সাধনার প্রথম জীবনে একজন ফরাসী পুরুষ ও ফরাসী নারী 
তার সঙ্গে নেন। মসিয়ে পল রিসার, মিসেস রিসার তাদের নাম। 
তাদের সহযোগে তিনি পণ্তিচেরী আশ্রম থেকে বার করতেন “আধ 
পত্রিকা । আর ফরাসী সংস্করণ ও বার হত। আজ সে কাগজ 
আর বার হয় না। অরবিন্দ আজ পরলোকে। পল রিসার আজ 
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আর পণ্ডিচেরীতে নাই। আছেন ফরাসী নারী মিসেস্‌ রিসার__ 
শ্রীমা মীরা । গ্রীমা' মীরা আজ পণ্ডতিচেরীর মা_বাঁঙলার ম1। 

হিংসা কলুষিত, রক্তক্ষয়ী ছন্দে মত্ত বিশ্বে কল্যাণময় সমাজের 
আশ্বাস দিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের সাধনা । ীড়িত মানব গভীর ভরসা 
নিয়ে চেয়েছিল নীলাম্বুর পানে। কাঁন পেতে ছিল তাল তমাল 
নারিকেল শাখার পৰনে কোন ভাষ। উঠে পথিবীর অঙ্গনে । 

শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবে গীড়িত মানবের আশা! আজ ব্যর্থ । 

কাল অন্ধকারের অন্তরালে লোভ হিংসার দানব মাথা তুলছে 
আবার। ঝড়ের আওয়াজ দিকে দিকে । 


১৩৩৬ 


॥ দুই ॥ 


বঙ্ষভক্ত আন্দোতঅন (১৯০৫) 
ও বাওলায় বিপ্রববাদ 


বাঙালীর পায়ের চলার শব্দে আীৎকে উঠেন ইংরাজ রাজপুরুষগণ। 

ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। বাংলাকে পঙ্গু করবার জন্য 
তিনি বাংলাকে দুভাগ করবার পরিকল্পনা করলেন। 

১৯০৫ খুষ্টাব্দের ১৬ই অকৃটোৌবর--বাংল! ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ 
সাল। বঙ্গ বিভাগের আদেশ দেন ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন। 

১৯০৫ সালের পূর্বে বাংলা, বিহার, উ়িস্তা ও ছোটনাগপুর নিয়ে ' 
ছিল সুবৃহৎ বাংলাদেশ । বাংলার জনমত উপেক্ষা করে কার্জন দিলেন 
বঙ্গতঙ্গের আদেশ । 

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজপাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে হল পূর্ববঙ্গ 
ও আসাম প্রদেশ আর বিহার-উডভিষ্যা ও ছোটনাগপুর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ 
হ'ল বঙ্গদেশ। পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশের রাজধানী হ'ল ঢাকা । 
এবং বঙ্গদেশের রাজধানী হ'ল কলকাতা । 

ভারতের রাজধানী যেমন ছিল কলকাতায় রয়ে গেল তেমনি । 
আর কলকাতায় বেলভেডিয়ারে রয়ে গেল বড়লাটের আবাস।: 

বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য বাংলার মাথা খুঁজতে লাগল সংগ্রাম 
করবার পথ । 


আমেরিক। প্রবাসী চৈনিকদের বিরুদ্ধে এ সময় আমেরিকা সরকার 
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এক আইন প্রণয়ন করেন। এর প্রতিবাদে ডাঃ সান ইয়াত চীনে 
আমেরিকার পণ্য বর্জন আন্দোলন নুরু করেন। এই দৃষ্টান্ত খুলে 
দিল বাঙালীর চোখ । 

“সঙ্গীবনী” পত্রিকায় কষ্ণকুমার মিত্র বিলাতী পণ্য বর্জন আন্দোলন 
স্বর করবার প্রস্তাব দিলেন। সারা বাংলা দেশে পড়ে গেল বিলাতী 
পণ্য-বঞ্জনের সাড়।। 

স্বদেশ-প্রাণ ব্যবসায়ীরা দেশী কাপড় আমদানী করল । কলেজের 
ছেলেরা ঘাড়ে ক'রে দেশী কাপড় বিক্রী করে আর গান গায়__ 

“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে, ভাই ! 

ভীরু কংগ্রেস বিলাতী-বর্জন আন্দোলন সমর্থন করল ন1। 

বিলাতী বর্জনের বদলে স্বদেশ গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল 
বারণসী অধিবেশনে । বাঙালী একাই চলল সংগ্রামের পথে। 

বিলাতী বর্জনের সাথে তরুণরা বহুচ্যুৎসব সুরু করল । 


১৯০৬ খুষ্টাবের ফ্রেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে এ আন্দোলন জোরালো 
হ'ল। গোলদীঘিতে এক বহুযৎসবে ষোল সের কেরোসিন পোড়ে 
আর সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা । 

বিলাতী কাপড় পুড়ে হ'ল ছাই। 

এই সময়ে বসল বরিশালে বাংলা কংগ্রেসের অধিখেশন । সরকার 
সহরে সবপ্রকার শোভাযাত্রা ও “বন্দেমাতরম” ধ্বনি নিষিদ্ধ ক'রল। 
এ আদেশ মানল না বাংলার জনসাধারণ । নেতারা স্থরেক্দ্রনাথের 
নেতৃত্বে প্রকাশ্য রাজপথে «“বন্দেমাতরম” ধ্বনির সঙ্গে ১০ই মার্চ প্রাতে 
(১৯০৬) শোভাযাত্রা বার করলেন। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে 
বন্দী হলেন। 

১৯০৫ সালে ১৬ই অকৃটোবর তারিখ বাংলা ৩০শে আশ্বিন, 
এ দিন বাংল। ছুভাগ হ'ল । 


১৯০৬ জনের উক্ত দিবস বাংলার অংগছেদ দিবস পালনের 
আবেদন জানালেন রোগশয্যা! থেকে বাংলার বিজ্ঞ ও সুধী নেতা 
আনন্দমোহন বস্থু। 

সেদিন কারে। ঘরে উন্নুন জ্বলল না । 

সেদিন হ'ল সার! বাংলার 'অরন্ধন দিবস । দিকে দিকে সেদিন 
অনুষ্ঠিত হ'ল প্রতিবাদ সভা । সভায় তোল! হ'ল টাদা। 

এই চীদায় স্থাপিত হ'ল জাতীয় ধন-ভাগ্ার। সেই টাকার 
অখণ্ড বুগ-ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হ'ল। ব্রাহ্ম বালিক। বিদ্যালয়ের 
কাছে স্থাপিত হ'ল মিলন মন্দিরের ভিৎ। 

তরুণদের পিছনে এসে দ্ীড়াল বাংলার ছাত্রদল । তারা বিলাতী 
কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করে। 

কলকাতার বড়বাজারে পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়। 
শিক্ষা-বিভাগের কর্তারা ঘোষণা করলেন, আন্দোলনে যোগদানকারী 
ছাত্রদের স্কুল কলেজ থেকে বার ক'রে দেওয়া হ'ক। চারিদিকে হ'তে 
লাগল ছাত্রদের নিগ্রহ ৷ 

নিগ্রহ চরমে উঠল মাদারীপুরে । ছোটলাট ফুলারকে অসম্মান 
করবার কল্লিত অপরাধে মাদারীপুরের কতিপয় ছাত্রকে ফরিদপুরের 
ম্যাজিষ্ট্রেট বিদ্যালয় হ'ত বিতাড়িত করেন। প্রতিবাদে প্রধান 
শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত চাকুরী ত্যাগ করেন । 

শিক্ষাবিভাগের ছাত্রনিগ্রহের সারকুলারের বিরোধী সমিতি গঠিত 
হ'ল এবং জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। 

জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য রাজা স্থবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ 
টাকা দান করেন। কলকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ'লেন 
শ্রীঅরবিন্দ। 

কষ্ণকুমার মিত্রের “সঞ্জীবনী” ব্রন্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধা, 
অরবিন্দের “বন্দেমাতরম” 'ুগাস্তর' প্রস্ভৃতি সংবাদপত্র জ্বলস্ত ভাষায়, 
লিখতে লাগল সরকারের নিগ্রহ আর অনাচারের কথা । 
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একটি প্রবন্ধের জন্য ব্রহ্মবান্ধবের জেল হ'ল । জেলের হাসপাতালে 
তার মৃত্যু হয়। এতে জনসাধারণের উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি পায়। 

সরকারের রোষ পড়ল সংবাদপত্রের উপর । “যুগান্তর” পত্রিকায় 
প্রকাশিত কয়েকটি বৈপ্লবিক লেখার জন্য সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক 
বৎসর কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। “বন্দেমাতরম্” পত্রিকায় 
“ভারতবাসীর জন্য ভারত” নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হওয়ায় বিপিন পাল পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন । 

বিপিন পালের মামল। সুরু হ'ল কলকাতার প্রেসিডেন্সী 
ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে। 


কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। 

কাটগড়ায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা বিপিন পাল। বিদেশীর 
হাতে প্রিয়তম নেতার এই বিচারের প্রহসন দেখবার জন্য কাতারে 
কাতারে লোক আসে । 

আদালতের প্রাগন লোকে লোকারণ্য। ভিড় সরাবার জন্য 
পুলিশ লাঠি চালায়। মার খেয়ে জনতা হঠে যায় কিন্তু একটি কিশোর 
বালক হঠল না। সে নীরবে সাহেবের অপমান হজম করল না। 
প্রহাররত গোরা হেনরীকে সে পাণ্টা আন্রমণ করল । 

কিশোরের নাম স্থুশীল সেন। 

কিশোর বালক শীল সেনের উদ্ধত হাতে পড়ল হাতকড়ি। 

আবার সেই প্রেসিডেন্সী ম্যাজিপ্রেটের আদালত । বিচারক 
কুখ্যাত কিংসফোর্ড সাহেব । 

আসামী চৌদ্দ বছরের ছোট ছেলে স্ুশীল। বিচারে চৌদ্দ ঘা 
বেতমারার আদেশ হ*ল। ইংরাজ জহলাদের হাতের পুরু, লম্বা, 
কঠিন বেতের এক একটি ঘা! বালকের পিঠে পড়ে । পিঠে কাল 
দাগ পড়ে যার, চামড়! কেটে রক্ত পড়ে। তবু বালকের বুক 
কাপে না। 
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কেন কাপবে? সে যে জানে নিজদেশে পরবাসী দেশবাসীর 
উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে যার! দিয়েছে বুকের রক্তের 
আহুতি তাদের-ই পিঠে যুগ যুগান্তরে ভেঙেছে বিদেশীর হাতের নির্মম 
বেত। 

বীভৎস বিচারে বেত্রাহত আত শিশুর বুকে বল দেবার জন্য 
তার দেশের কৰি কাব্য বিশারদ তাইত' গেয়েছেন__ 


“বেত মেরে কি মা ভুলাবি, 
আমর কি মা'র সেই ছেলে ? 


কাপে না স্থশীলের বুক। রক্ত কাতর পিঠ কাদে না। সে ছুটে 
আসে বিপ্লবীদের আস্তানায়, নিজের প্রাণ দিয়ে কিংসফোর্ডর রক্ত চায়। 
বিপ্লবীরাও হ'ল একমত । বিদেশী বিচারকের ভার তার নিজের 
হাতে নিতে চায়। 

বাংলা ভাগ হয় ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর 

ঠিক ছ মাস পর অরবিন্দ-বারীন ঘোষের বিপ্রবীদল চাপাতলায়' 
মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণে স্থাপন করলেন আস্তানা । চাপাতলায় 
আস্তানা ছিল দেড় বছর-_-১৯*৬ সনের মার্চ মাস থেকে ১৯০৭ 
সনের অকৃটোবর পর্যন্ত । 

বিপ্লবীদের আস্তানা এ সময় চীপাতলা থেকে উঠে এসেছে 
মানিকতলায় মুরারীপুকুর রোডে বারীন ঘোষের নিজন্ব বাগান 
বাটিতে । গত দেড় বৎসর টাপাতলায় বিপ্লবীদের আস্তানা ও 
“যুগান্তর আপিস একসঙ্গে ছিল। এবার হ'ত কলমে বেপ্রবিক 
প্রচেষ্ট। সুরু করার জন্য বিপ্লবীর। মানিকতল। বাগানে পৃথক আস্তান। 
করলেন। মানিকতলা বাগানে বিপ্লবীদের অবস্থিতি মাত্র ছ"মাসের 
 জন্য-_১৯০৮ সনের মে'র প্রারস্ত পর্যন্ত । 

মানিকতল! বাগান হ'ল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আড্ডা । মেদিনীপুরের 
উদ্যোগী কর্মী হেমচন্দ্র কানুনগে। নিজের ৰাড়ি ঘর দোর বিক্রি করে 


* ১৪১ 


জাম্ণনে যান বোমা তৈরি শিখবার জন্য এবং ফিরে এসে এই আড্ডায় 
যোগদান করেন । হেমচন্দ্রের হাতে তৈরি হয় বোমা। 

এই আস্তানা থেকে সুরু হয় বাংলায় প্রথয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা__ 
পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার বধের তিনবার চেষ্টা, গোয়ালন্দে ঢাকার 
প্রাক্তন ম্যাজিষ্ট্রেটে এলেন সাহেবের উপর আক্রমণ, কুপ্টিয়ায় পাদরি 
রেভাঃ হিকেনের উপর আক্রমণ, চন্দননগরে মেয়রের উপর আক্রমণ 
এবং সবশেষে কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা । ছুর্গম বিপ্রব পথে সুরু হয় 
বাঙালীর অভিযান । 


১৪২ 


॥ ভিন ॥ 


বাংলায় প্রথম বিপ্লব প্রচেষ্টা 


কিংসফোর্ড হত্যার প্রয়াস 
ও ক্ষুদিরামের ফাসি। 

১৯০৮ সনের এপ্রিল মাসে বিপ্লবীদের গুণ্তচক্রের বৈঠকে 
নেতাদের আদেশে কিংসফোর্ড সাহেবের উপর মৃত্যুদণ্ড স্থির হল। 
কিংসফোর্ড সাহেব তখন কলকাতা থেকে বদলি হয়েছেন। তিনি 
তখন মজঃফরপুরের জেলা জজ । 

কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য পরম্পর অপরিচিত দুজন কম্ীকে 
মজঃফরপুরে পাঠান স্থির হ'ল। বিপ্লবীদলের ছজন নায়ক কলকাতার 
বারীন ঘোষ ও মেদিনীপুরের সত্যেন বন্থুর উপর পড়ল কর্মী 
নিবাচনের ভার। বারীন ঘোষ তার দীক্ষিত রংপুরের প্রফুল্ল 
চাকীকে এবং সত্যেন বস্তু তার শ্রেষ্ঠ শিশ্ঠ মেদিনীপুরের তরুণ কিশোর 
ক্ষুদিরাম বস্থুকে নিবাচন করলেন । 

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম পরস্পর পরস্পরকে চিনতেন না কিংবা 
পরস্পর পরস্পরের নামও জানতেন না। প্রফুল্জ চাকীর ছদ্মনাম 
দীনেশ এবং ক্ষুদিরামের ছদ্মনাম ছুর্গাদাস। এই নামে তারা হলেন 
পরস্পর পরস্পরের পরিচিত। ছুজনায় চললেন মঞ্জফরপুর- সঙ্গে 
বোমা, রিভলবার । মজঃফরপুরে তারা নিলেন ধর্মশালায় আশ্রয়। 
তারা প্রতিদিন কিংসফোর্ঠর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখতেন। এর 
ফলে তারা জানলেন যে কিংসফোর্ড সাহেব প্রতিদিন রাত্রি প্রায় 


১৪৩ 


আটটার সময় ক্লাব থেকে নিজের ঘোড়ার গাড়িতে ফিরেন 
বাংলোয়। 
ক ৬ ৬ 

৩০শে এপ্রিল (১৯০৮) সন্ধ্যাবেল| । 

কিংসফোর্ড সাহেবের বাংলোর সামনে অন্ধকারে গা ঢাক। দিয়ে 
ঈ্াড়িয়ে থাকেন ছুই কিশোর বিপ্লবী_হাতে বোমা, কোমরে 
রিভলবার । 

সহসা অদূরে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়ির খট্‌ খু আওয়াজ । 

তড়িৎবেগে বিপ্লবীরা প্রস্তুত হন। গাড়ির উপর বোম! ফেলে 
তার৷ পরস্পর বিপরিত দিকে প্রস্থান করেন। 

সৌভাগ্যবান কিংসফোর্ড সে গাড়িতে ছিলেন না_ছিলেন 
ব্যারিষ্টার কেনেডির পত্রী ও কন্তা। প্রাণ হারালেন তারা । 

ষঁ সঁ হী 

অন্ধকার রাত্রি। বিদেশ। অচেনা, অন্ধকার পথ । সারারাত্রি 
পথ হেঁটে চলেছেন ক্ষুদিরাম। পথশ্রমে পরিশ্রান্ত-.-শুষ্ষ মুখ। 
সার। রাত পথ হাটলেন। রাত ভোর হ'ল। 

বেল বাড়ে। ক্ষুদিরাম ওয়াইনি স্টেশনের নিকটে একটি 
দোকানে এসে বসে পড়লেন। গুড়মুড়ি খেয়ে জলপান করছেন__ 
এমন সময় স্টেশনের পাহারাদার সাদাপোষাকপর! পুলিশ ন্দেহ- 
বশতঃ তাকে গ্রেফতার করল। 

গুপ্তসমিতির খবরাখবর জানবার জন্য পুলিশ তার উপর অসীম 
নির্যাতন করল। ক্ষুদিরাম আদর্শ বিপ্রবী। তার কাছ থেকে 
একটি কথাও বার হ'ল না। 

এগার-ই আগষ্ট (১৯০৮)। শ্রাবণ মাস। বাংলার আকাশে 
বর্ষা অঝোরে চোখের জল ফেলে বাংলার মাঠ, ঘাট, বাট। সেদিন 
লাঞ্ছিতা বঙ্গজননীর চোখের জল মুছে দিবার বক্‌ৃশিস্‌ নিচ্ছিলেন 
মজঃফরপুরের কারাগারে ফাসির মঞ্চে কিশোর বিপ্রবী ক্ষুদিরাম । 


১৪৪ 


শোকে উঁথলে উঠল গণ্ডকী নদীর জল । গণগ্কীর বালুচরে ভন্ম 
হ'ল ক্ষুদিরামের দেহ ! 
গ্রাম গ্রামাস্তরে বাংলার মাঠে প্রান্তরে সেদিন খেয়ালী ধাউলের 


কণ্ঠে যে গানের স্থত্রপাত হয় তা আজও বাঙালীর ঘরে ঘরে কণ্ঠে 
কণ্ে গীত হয়-_ 


একবার বিদায় দে, মা, ঘুরে আসি-_ 
ক্ষুদিরামের হ'বে ফাঁসি ! 


সঃ স সাঃ 


আর প্রফুল্ল! প্রফুল তখন কোথায় ? 

১লা মে-১৯০৮। মোকামাঘাটের স্টেশনের প্লাটফর্মে সিমেন্টের 
উপর তার জীবন নাট্যের হ'ল যবনিকাপাত ! 

প্রফুল্ল চাকী ছিলেন ন! ক্ষুদিরামের মত খেয়ালী । তার বয়স ছিল 
আরও কম। প্রফুল্ল সতর বছর বয়সের কিশোর। তিনি সোজ। 
ট্রেনে চেপে সেদিনই রাএর অন্ধকারে কলকাতার পথে রওনা 
হলেন। 

মাঝে সমস্তিপুর স্টেশন। এখানে ট্রেন বদল করতে হয়। 
সমস্তিপুর স্টেশনে প্রফুল্ল জাম৷ কাপড় বদল করছেন। নন্দলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় নামক সি, আই, ডি ইনস্পেকটরের চোখে পড়ল তা। 
প্রফুল্লের পিছু নিলেন তিনি । 

ট্রেন আবার চলে। নন্দলাল প্রফুল্ল চাকীর কামরায় উঠে তার 
সঙ্গে ভাব করেন। মোকামাঘাটে নেমে প্রফুল্ল চাকী দেখলেন 


একদল পুলিশ নন্দলাল বন্ব্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার 
করতে উদ্যত । 


১৪৫ 
১৩ 


পুলিশের হাতে আত্মসমর্পন কর! হেয় মনে করলেন প্রফুল্ল চাকী। 
কোমরের রিভলবার মুখের মধ্যে পুরে তিনি ছুড়লেন গুলি । বিপ্লবীর 
জীবন্ত দেহ স্বদেশীয় বিশ্বামঘাতক ও দেশপ্রোহীর স্পর্শের যে কত 
উপরে তা৷ দেখিয়ে তিনি বীরের মত মৃত্যু বরণ করলেন। 

'**মোকামাঘাট স্টেশনের প্লাটফর্ম__বাঙালীর তীর্থ, স্বাধীন 
ভারতের মুক্তির পীঠস্থান। বাংলার প্রথম শহীদের তুহিন শীতল দেহের 
স্পর্শে কেদে উঠেছিল একদিন এখানকার সিমেন্ট_-কীপেনি ইংরাজের 
পদলেহী .বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের প্রাণ। যে শিক্ষা পলাশার মাঠে 
আমরা পাই সেই শিক্ষা আমরা সেদিন পেলাম মোকামাঘাটের 
প্লাটফর্মে। সেদিন সিরাজ হেরেছেন, মীরজাফর মাথায় পরেছেন 
রাজমুকুট । এদিন পয়লা! মে (১৯০৮) সেই গঙ্গার তীরেই প্রফুল্ল 
চাকী মরলেন আর পুরস্কার পেলেন নন্দলাল। 

কিন্ত ইতিহাসের পাতায় এটাই কি সত্য! বিপরীত কি সত্য 
কিছুই নাই! 

আছে। দেশদ্রোহী বিশ্বাস্ঘাতকদের কোনদিন কেউ দেয়নি 
রেহাই। বিপ্লবীদের উদ্যত অগ্নিনালিকার মুখে বিশ্বাসঘাতকতার 
জবাব এসেছে_ ক্ষমা নেই ! 

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও পান নি ক্ষম]। 

মাত্র চার মাস পর তিনি পেলেন জবাব। 


১৯০৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসের এক সন্ধ্যা । নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার কেরাণীবাগানের বাসা থেকে বার হয়ে চলেছেন এক বন্ধুর 
বাড়িতে নিজের আসন্ন বিবাহের সংবাদ নিয়ে। বৌবাজার আর 
সারপেনটাইন লেনের মোড়ে আসতেই তার বুকে লাগে"**গুলির 
পর গুলি। নিহত নন্দলালের রক্তে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুর প্রতিশোধ 
নিয়ে অজ্ঞাতনামা জনৈক বিপ্লবী অন্তহিত হলেন। 


১৪৬ 


১৯০৮ সনের এই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন আর এক বিশ্বাস- 
ঘাতক পেলেন বিশ্বাসঘাতকতার জবাব। তিনি আলিপুর বোমার 
মামলার (১৯ মে, ১৯০৮-_-১১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৮) রাঁজসাক্ষী “নরেন 
গৌসাই। শ্রীরামপুর (হুগলী ) এর ধনী গোস্বামী পরিবারের 
কুসন্তান সুদর্শন তরুণ যুবক নরেন গৌঁসাই। আলিপুর জেলের 
হাসপাতালে এই বিশ্বীসঘাতককে রিভলবারের গুলিতে নিহত করেন 
চন্দননগরের কানাই দত্ত ও মেদিনীপুরের সত্যেন বন্ু। 

বিপ্লববাদের ইতিহাসে এ এক অপূর্ব রোমাঞ্চকর ঘটন|। 


সা সা সঃ 


রাজসাক্ষী নরেন গোসাই হত্যা 
ও কানাহ-সত্যেনের ফাসি 


২রা মে, ১৯০৮ 

মজঃফরপুরের ঘটনার (৩০ এপ্রিল, ১৯০৮) পর ২র! মে (১৯০৮) 
ভোর রাত্রে সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করল মাণিকতলার বারীন ঘোষের 
বাগান বাড়ি। বিপ্লবী কমীদের হাতে পড়ল হাতকড়ি। এ বাড়িতে 
যত রিভলবার, বন্দৃক, রাইফেল, ডিনামাইট ছিল ত। পুলিশ হস্তগত 
করল। ধৃত বিপ্রবীদের আলিপুর জেলে আনা হ'ল। 

বন্দীদের নিয়ে স্থুরু হ'ল আলিপুর বোমার মামলা । আলিপুর 
বোমার মামল। সুরু হয় বালির কোর্টে ১৯শে মে। ১১ই সেপ্ম্বর 
পর্যন্ত চলল এই মামল।। বিপ্লবীরা আত্মভোল৷ তরুণের দল। 
সন্ন্যাসীর মত তাই তার! নিধিকার চিত্তে সাধারণ কয়েদী জীবনের 
ছঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করেন। হাসি তামাসা, খেলা, গান, আমোদ- 
প্রমোদের মধ্যে কাটে দিন! জেলের চুয়াল্িশ ডিশ্রি আর ছ ভিগ্রি 
হ'ল বিপ্লবীদের স্ফৃতি ভর তীর্থ । 


১৪৭ 


রং রং হী 

আলিপুর বোমার মামলার নরেন গৌসাই নামক একজন বন্দী 
হলেন" রাজসাক্ষী। নরেনের উপর বন্দীদের সন্দেহ হ'ল। কিশোর 
বন্দী কৃষ্ণজীবন একদিন তাকে লাথি মেরে বসলেন। নরেনকে 
কর্তৃপক্ষ ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে স্থানাস্তরিত করলেন। তার নিরাপত্তার 
জন্য ছুজন যুরেশিয়ান শরীররক্ষক নিযুক্ত হলেন ! 

মেদিনীপুরের সত্যেন বস্তু অস্ত্র আইনের এক মামলায় মেদিনীপুর 
জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। তাকে এই মামলার আসামী 
করে আলিপুর জেলে আনা হ'ল। তিনি নরেন গৌসাইকে হত্যা 
করে বিপ্লবীদলকে বাঁচাবার জন্য এক পরিকল্পন। করলেন । 

অস্রখের জন্য জেল-হাসপাতালে গেলেন সত্যেন বস্থ । সেখানে 
নরেন গোঁসাই এর সাথে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হয়। সত্যেন 
রাজসাক্ষী হবার ভান করলেন। নরেন রোজ সত্যেনের সাথে 
হাসপাতালে সাক্ষাৎ করেন। 

সেসনে যায় মামল। | দেবব্রত, যতীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ প্রভৃতির 
মামলা বালির কোর্টে চলছিল তখনও । 

১ল] সেপ্টেম্বর (১৯০৮ )। রাজসাক্ষীর জবানবন্দীর দ্রিন। 

নরেন এ দিন যে সব কথা বলবেন তাতে আরও লোকের ধর! 
পড়বার সম্ভাবনা । এ দিন নরেন গৌসাই-কে হত্যা করতে হবে এই 
হ'ল সত্যেন্্রনাথের প্রণ। 

সত্যেনের পরিকল্পনা সার্থক করবার জন্য অস্থুখের ভাণ করে 
হাসপাতালে এলেন অন্যতম বন্দী কানাই দত্ত। সঙ্গে তার ছুটো 
রিভলবার । 

এই রিভালবার ছুটে৷ যে কি করে কারাগারে এল তা” এক রহস্ত- 
জনক ব্যাপার। প্রকাশ, বাইরে থেকে কানাই-এর আত্মীয়রা পাক 
কাঠাল এনেছিলেন জেলে কানাই-এর সাথে দেখ! করবার সময়। 
কাঠালের মধ্যে নাকি স্থুকৌশলে লুকান ছিল এই ছটো। রিভলবার। 


১৪৮ 


পয়ল। সেপ্টেম্বর (১৯০৮ )-__ সোমবার সকাল । 

শ্বেতাঙ্গ দেহরক্ষী হিগিনসের সাথে নরেন গৌঁসাই ,এলেন 
হাসপাতালে সত্যেনের কাছে। সেদিন আদালতে যা যা এজাহার 
দিতে হবে তা! গোঁসাই সত্যেনের সাথে পরামর্শ করতে চান। 

নরেন ও সত্যেনের মধ্যে চলছে কথাবার্তা । 

সহসা সত্যেন কোমরে বাঁধ রিভলবার তুলে গুলি ছোড়েন 
নরেনের উপর । প্রাণ ভয়ে ছুটে পালান গোৌসাই। 

সত্যেন ছুটলেন তার পিছু পিছু । কানাই আগে থেকেই ছিলেন 
প্রস্তত। তিনিও পিছু পিছু ধাবিত হন। গুলির পর গুলি ছোড়েন 
ছুজন বিপ্লবী । 

নরেন কারখানার সামনে নর্দমায় পতিত হন। সেখানে তার 
প্রাণবায়ু নির্গত হয়। 

পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন সত্যেন ও কানাই। 

. নরেন গৌসাইকে হত্যার অপরাধে আলিপুরের সেসন জজ মিঃ 
এফ, আর, রো-র এজলাসে কানাই ও সত্যেনের বিচার সুরু হ'ল। 
বিচারে ছুজনারই হ'ল ফাঁসির হুকুম। বাঙালীর আবেদন ও প্রতিবাদ 
অগ্রাহ্া হল! 


সা সা নাঃ 


কানাইলাল 


কানাইলাল ! (১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭--১০ নভেম্বর, ১৯০৮ ) £ 
কংসের কারাগারে যেদিন শিশু শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী নিসনের জন্য 
জন্মগ্রহণ করেন সেই পৃত জন্মাষ্টমী দিনে ১৮৮৭ সালে ১০ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন কানাইলাল দত্ত। কানাই-এর 


১৪৯ 


বাবা বোম্বাই শহরে এক আপিসে কাজ করতেন। এখানে কাটে 
কানাই-এর বাল্যজীবন। 

১৯০৩ সনে কানাই দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এর পর সুরু হয় , 
তার রাজনৈতিক কর্মজীবন। কানাই দত্ত ছিলেন খুব ভাল ছাত্র । 
আহারে বিহারে, চাল চলনে তিনি ছিলেন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। 
পরছুঃখকাতরতা ছিল তার অন্ততম গুণ। 

চোখে মুখে দীপ্ত ছিল তার অনাসক্ত কর্মীর ভাব। আদর্শ বিপ্লবী 
সহকর্মীদের বাচাবার আকুল আগ্রহে বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত 
জবাব দিতে কানাইলাল ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন ১৯০৮ সালের 
১০ই নভেম্বর উষায়। 

একুশ বছর বয়সের ছেলের সে কি অসীম সাহস। সেই বয়সে 
তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন গীতার মর্ম__ আত্মা অবিনশ্বর । 

ফাসির হুকুম শুনে তার ভয় হয় নি-আনন্দে বৃদ্ধি পেয়েছিল 
ভার দেহের ওজন। ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে যাবার একটু আগে দেখা গ্লেল 
অকাতরে ঘুমোচ্ছেন তিনি। হাসি মুখে তিনি গলায় পরলেন ফাঁসির 
রজ্ভু। এই ত মৃত্যুপ্জয়ী বীরের মৃত্যু । 

উন্মত্ত জনতা কানাই-এর মৃতদেহ নিয়ে চলল শ্মাশানে। গীতা 
আর ফুলের মালায় ভরে গেল শবাধার। কানাই-এর ভন্ম নিয়ে 
পড়ে গেল কাড়াকাড়ি । মরণে তিনি জাগালেন সারা দেশ । 


৬ ০ স 


সত্যেজ্জনাথ 


সত্যেন্দ্রনাথ! (৩০ জুলাই, ১৮৮২--২১ নভেম্বর, ১৯০৮ ) 
১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই রাখী পৃণিম! তিথিতে সত্যেন্ত্রনাথের 
জন্স। স্বাদেশিকতার প্রবর্তক রাজনারায়ণ বস্থুর তিনি ভ্রাতুণ্পুত্র। 


১৫০ 


তার স্বাস্থ্য ছিল বরাবর খারাপ কিন্ত তবুও তিনি ছিলেন কমঠি 
কর্মী । 

১৯০৮ সালের ২১শে নভেম্বর ফাসির মঞ্চে তিনি করলেন স্যদেশ- 
মুক্তির কঠোর ব্রত উদ্যাপন । 

কানাই-এর শব মিছিল এ জনসাধারণের উন্মত্ত উদ্দীপন। দেখে 
সরকার সত্যেনের শব কারাগারে দাহ করবার ব্যবস্থা করলেন। 
কলকাতার জনসাধারণ তার কুশপুত্তলিকা নিয়ে মিছিল করতে 
উদ্যোগী হলেন। সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে তাও বন্ধ করলেন। 

জাতির নীরব বুকে সত্যেনের মর্মীস্তিক স্মৃতি হ'ল জাগ্রত। 


চে ৬ রশ 


ভীরু, কাপুরুষ বাঙালী । মরে অনাহারে রোগে, শোকে, 
ছুঃখে। মরার মত মরতে জানত না। মুক্তি সাধনার মরণ যজ্ঞে 
সেদিন ১৯০৮ সালে মরার মত মরতে শিখল বাভালী- প্রফুল্ল, 
স্ুদিরাম, কানাই, সত্যেন £ এঁক-**ছুই--*তিন-*"চার। 

মরার পালা হ'ল সুরু ! 


আলিপুর বোমার মামলা । বিপ্লবীদের পক্ষে দাডালেন ব্যারিষ্টার 
চিত্তরঞ্জন দাস (সি. আর. দাশ )। শ্রীঅরবিন্দ প্রমাণাভারে মুক্তি 
পান। বারীন্দ্রকুমারও উল্লাসকরের হ'ল ফাঁসির হুকুম । হাইকোর্টের 
বিচারে ফাঁসির হুকুম রদ হ'ল। 

উপেন্দ্রনাথ প্রমুখ দশজনার হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর | 

অন্যান্য বিপ্লবীরা লাভ করলেন পাঁচ থেকে দশ বৎসরের 
কারাদণ্ড। 

পুরা এক বৎসর চলে বিচার। 

বন্দীদের নিয়ে জাহাজ চলল আন্দামানে। স্বদেশ থেকে বহুদূরে 
নির্জন দ্বীপে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা অসীম 


১৫১ 


নির্যাতন ভোগ করেন। জেলের যন্ত্রণ৷ সহা করতে না পেরে ইন্দুভূষণ 
আত্মহত্যা করেন এবং উল্লাসকর উন্মাদ হন! 

আলিপুর বোমার মামলার বিচারের প্রতিবাদে এবং স্বদেশপ্রেমিক 
বীরদের উপর নির্যাতনের জবাবে বাংলার বিপ্রবীদের হাতে গর্জে উঠে 
অশ্নিনালিকা প্ীতের বদলে ঈাত। সন্ত্রাস আর প্রতিশোধ । 

*-*পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার হত্যার চেষ্টা; আলিপুর বোমার 
মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা মার পুলিশের 
ডেপুটি সুপার সামশুল আলম হত্যা । 


পশ্চিমবঙ্গের লাট ফ্রেজার হত্যার চেষ্টা (নভেম্বর, ১৯০৮ ) £ 

১৯০৮ সনের নভেম্বর মাসের অপরাহ্ন! কলকাতার ওভারটুন 
হলের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করছেন পশ্চিমবঙ্গের অত্যাচারী লাট 
ফ্রেজার। বিপ্লবীর গুলি লক্ষ্যত্রষ্ট হওয়ায় তিনি রক্ষাপান | বিপ্লবী 
যতীন রায় ঘটনাস্থলে ধরা পড়লেনশ বিচারে তার কারাদণ্ড হয় 
দশ বৎসর । 


আলিপুর বোমার মামলার সরকারী 
উকিল হত্যা ( ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ )ঃ 

১৯০৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারি দ্বিপ্রহর। কলকাতার সুবারবন 
পুলিশ কোর্ট থেকে বার হয়ে আসছেন “আলিপুর বোমার” মামলার 
সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস। চারু বস্থু নামক খুলনার একজন 
তরুণ যুবক সামনে এসে উপস্থিত হ'ন। তার বা-হাতের কজিতে 
রিভলবার বীধা,_নুলে। ডান হাতে তিনি টিপলেন তার রিভলবারের 
ঘোঁড়।। 

উকিলবাবুর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। বোমার মামলার 
বিচারের প্রতিশোধ নিয়ে ফাসির মঞ্চে প্রাণ দিলেন স্লো চারু বস্ু। 
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পুলিশের ডেপুটি স্থপার সামণুল আলম 
হত্যা (জানুয়ারি, ১৯১০ )। 


১৯১০ জনের জানুয়ারি মাসের দ্বিপ্রহর। কলকাতার হাইকোর্ট । 

পুলিশের ডেপুটি স্থপার সামগুল আলম হাইকোর্ট থেকে বার 
হয়ে সিডি দিয়ে নামছেন এমন সময় একজন তরুণ যুবক এসে 
সামনে ফাড়ালেন। প্রশ্ন করলেন__ আপনার নাম সামশুল আলম ? 

উত্তর হ'ল-_হু'ঃ! 

“এই নিন্‌ আপনার পুরষ্কার ।” 

গর্জে উঠল আগন্তকের হাতের রিভলবার । সিঁড়িতে গড়ায় 
সামশুল আলমের প্রাণহীন দেহ। আলিপুর বোমার মামলার 
সাক্ষীসাবুদ যোগাড়ের ভার ছিল এঁর উপর। বিপ্লবীদল তার 
প্রতিশোধ নিলেন। 

আততায়ী বিপ্লবীর নাম বীরেন্দ্র দত্বগুপ্ত। বিচারে তার হ'ল 
ফাসি। দেশের মাটির ধুলায় ঝরে পড়ল আর এক ফোঁটা তাজা খুন। 


হাওড়া ষড়যন্ত্র মামল। ( মার্চ ১৯১০-এপ্রিল ১৯১১)। 
বাঘ। বতীন 


সামসুল হত্যার ষড়যন্ত্রে প্রায় পঞ্চাশজন লোক ধরা পড়লেন। 

হাওড়া হাইকোর্টে তাদের বিচার চলল ১৯১০ সনের মার্চ থেকে 
১৯১১ সনের এপ্রিল পর্যস্ত। এই মামলার নাম “হাওড়া ষড়যন্ত্র 
মামল।।” 

আসামীদের মধ্যে প্রধান বাঘ! যতীন। প্রমাণাভাবে তিনি 
হলেন বেকস্থুর খালাস। বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীরা ধরা পড়ার 
পর তিনি হলেন বিপ্লবীদলের কর্ণধার । 
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বাংল৷ সরকারের সেক্রেটারি হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার 
ছিলেন তিনি। তার এ চাকুরি হ'ল খতম। তখন তিনি আত্মগোপন 
করতঃ বিপ্লব কার্ষের নায়কত্ব করেন। বিপ্লব আবার দান বাঁধে। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্ধীনির সাহায্যে ভারত থেকে ইংরাজ 
বিতাড়নের যে সুপরিকল্লিত অভ্যুর্থানের ষড়যন্ত্র ভারতময় হয় তারই 
মহানায়ক বাঘ! যতীন । 

পরবর্তা অধ্যায় এই কাহিনী £ 
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॥/চান্ল ॥ 
সারা ভারতময় ।বপাবিক অন্তযুদ্ধের প্রথম আয়োজন 


_ বৈদেশিক সহায়তায় ভারত-উদ্ধারের প্রথম প্রচেষ্টা। 


বাংলার বাইরে বাঙালীর দেখাদেখি সুরু হয় বিপ্লব। মদনলাল 
ধিংরা পলিটিক্যাল এডি-সি কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জনকে হত্যা 
করে ফাসি কাণ্ঠে প্রাণ দেন। 

মাদ্রাজের তিনেভেল্লির ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ত্রাসেও নাসিকের জেলা 
ম্যাজিষ্টেট মিঃ জ্যাকসন বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। 

উত্তর ভারতের বিপ্লব-সংগঠনে বাঙালীর ছিল নিক্ষাম অবদান। ' 

রাসবিহারী বস্থ, শৈলেন ঘোষ, বসন্ত বিশ্বাস, শচীন সান্যাল 
প্রভৃতি অনেকে ছিলেন এই সংগঠনের নায়ক । 

১৯১২ সন। বঙ্গতগ্গ তখন সবে মাত্র রদ হয়েছে। কলকাতা 
থেকে দিল্লীতে এসেছে রাজধানী । সমগ্র নগরী আলোকমালায় 
স্ুসজ্দিত। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হাতীর পিঠে শোভাযাত্রার সাথে 
রাজধানীতে প্রবেশ করছেন। হাডিঞ্জের উপর পড়ল বোমা । বড়- 
লাটের কোন ক্ষতি হয় না। শুধু একজন আরদালি নিহত হয়। 

এই ঘটনার পর পাঁচ মাস বাদে লাহোর লরেনস গার্ডেনে আবার 
বোম! ফাটে । এবারও মারা! যায় একজন আরদালি। 

পুলিশ আবিষ্কার করল যে দেরাছন ফরেষ্ট আপিসের বিশিষ্ট 
সহকারী রাসবিহারী বসুর এ সব কীতি। পুলিশ তাকে ধরতে 
পারল না। ধরা পড়লেন তার সহকর্মী আমীর চীদ, অবধবিহারী, 
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বাল মুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস। সুরু হ'ল দিল্লী ও লাহোর যড়যন্ত্ 
মামলা । সকলের হ'ল ফাসি! 

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট পোড়াগাছা। গ্রামে বসম্তকুমার 
বিশ্বাসের জন্ম । দিল্লীর কোন এক বাড়ির ছাদ থেকে কিশোরী 
বালিকার ছদ্মবেশে তিনি হাডিঞ্জের উপর বোমা ফেলেন। ১৯১৬ 
খুষ্টাব্দের ৭ই মে পাঞ্জাবের আম্বাল৷ জেলে তার ফাসি হয়। 

আর মহানায়ক রাসবিহারী ! ইংরাজ-বিরোধী জর্মান শক্তির 
সাহায্যে ভারতকে মুক্ত করার জন্ত তিনি জাপানের পথে পলাতক 
হন। 

জর্মীনীর সাথে ইংরাজের বাঁধল যুদ্ধ। এই সুযোগে বাংলা ও 
পাঞ্জাবের বিপ্লবীদল ভারতের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন 
করলেন। আর প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জর্মীনের সহিত যড়যন্ত্ 
রচনায় ব্রতী হলেন। ব্যাটাভিয়ায় জর্মীনীর সহিত বিপ্রবী ভারতের 
সংযোগকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল । ব্যাংককে বিপ্লবীর্দের প্রতিনিধি গেলেন 
ভ্োলানাথ চট্রোপাধ্যায় এবং ব্যাটাভিয়ায় সি. মার্টিন এই গুপ্ত নামে 
চললেন নরেন ভট্টাচার্য । পরবর্তীকালে তিনি এম. এন. রায় নামে 
খ্যাত হন। অবনী মুখাজি জাপানে রাসবিহারী বসুর সাথে মিলিত 
হলেন। 

নানা সুত্রে ভারত-জার্মীন ষড়যন্ত্রের কথ! ইংরাজ শাসকরা টের 
পান। অবনী মুখাজি রাসবিহারী বস্থুর সহিত দেখা করে ভারতে 
আসার পথে পথিমধ্যে গ্রেফতার হন। সিঙ্গাপুরে তার ফাসি হয়। 
(১৯১৫)। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় গোয়াতে ধর পড়েন। পুন! 
জেলে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা 
করেন । 

সং ও নং 

বাংলার বৈপ্লবিক অভ্যর্থীনের নায়ক বাঘ। যতীনকে খোঁজ করে 

পুলিশ । বংলায় তখন ঘটছিল বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক ঘটন]। 
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১৯১৩ সন। 

মৌলভীবাজারে জেলা ম্যাজিষ্রট গর্ভনকে মারতে গিয়ে একজন 
অজ্ঞাতনাম! বিপ্লবী হাতের উপর বোমা ফাটায় মার। যান ময়মন- 
সিংহে মারা যান পুলিশের দারোগা বঙ্কিম চৌধুরী । মেদিনীপুর- 
ষড়যন্ত্র মামলার উৎসাহী কর্মচারী আবদার রহমনকে লক্ষ্য করে 
বিপ্লবীরা বোম! নিক্ষেপ করে। বোমা না ফাটায় তার প্রাণ রক্ষা. 
পায়। 

১৯১৪ সন। 

আই, বির ডি. এস. পি যতীন্দ্রমোহন ঘোষ ছোট শিশু কোলে 
করে দোর গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। চার পাঁচজন লোক অকম্মাৎ 
তাকে আক্রমণ করেন। যতীন ঘোষ ইহধাম থেকে বিদায় নেন। 

সিরাজদীঘিতে গুণগুচর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বিপ্লবীর গুলিতে নিহত. 
হন। 

আই-বি'র ইনসপেকটর ন্বপেক্দ্র ঘোষ ট্রাম থেকে অবতরণ কালে 
বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হন। 

পুলিশের ডেপুটি স্ুপারিপ্টেণ্ডেট বসন্ত চাটাজির উপর বোমা 
পড়ে কিন্ত মারা যায় একজন পুলিশ। কোন ক্ষেত্রেই আততায়ী ধৃত 
হন না। 


১৯১৪ সনের সবচেয়ে রহস্যজনক ঘটনা! রডা কোম্পানির পিস্তল 
চুরি। 

২৬শে আগষ্ট, ১৯১৪ সাল। রডা কোম্পানির বন্দুক পিস্তলের 
দোকান। হাওড়া স্টেশনে এল এদের মাল। মাল খালাস করবার 
জন্য চললেন কোম্পানির শ্রীশচনক্দ্র ঘোষ নামক একজন কমচারী । 
ভদ্রলোকটি সমস্ত মাল বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হলেন । 
এভাবে বিপ্লবীদলের হাতে এল পঞ্চাশটি মশার পিস্তল এবং ৪৬০০০ 
হাজার কাতুর্জ। বিপ্রব কার্ষে এই ভদ্রলোকের অবদান চিরস্মরণীয়। 


১৫৭ 


রডা কোং-এর পিস্তল চুরি এবং ১৯১৫ সালের প্রারস্তকালে 
বেলিয়াঘাটা € ১২ই জানুয়ারী ) ও গার্ডেনরিচের (২২শে ফেব্রুয়ারি) 
রোমাঞ্চকর*ছুটি ডাকাতি সম্বন্ধে বাঘ! যতীনের খোঁজ করে পুলিশ। 

বাঘ। যতীনের সন্ধানে রত পুলিশ ইনসপেকটর স্ুরেশচন্দ্র মুখার্জি 
হেছুয়ার মোড়ে চিন্তপ্রিয়ের গুলিতে নিহত হন। ২৬ ফেব্রুয়ারি-_ 
১৯১৫ )। 


মসজিদ বাড়ি ত্িটের একটি বাড়িতে বড় বড় পুলিশ অফিসারদের 
চলছিল আলোচনা সভা! । 

সহসা বাঘ। যতীনের লোক তাদের উপর গুলি চালিয়ে পলাতক 
হন। একজন অফিসার নিহত হন এবং অনেকে আহত হন। 

বাঘ। যতীনের পাথুরিয়াঘাটার বাড়িতে নীরদ হালদার নামক 
এক গুণগ্তচর প্রবেশ করেন (২৪শে ফেব্রুয়ারি-১৯১৫ )। বাঘ। যতীন 
তাকে নিহত করে সহকর্মী বিপ্লবীদের সাথে পলাতক হন। সহকর্মী 
চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, বীরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিশ্চন্দ্র সহ বাংলাদেশ ত্যাগ 
করে ময়ুরভগঞ্জের জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন । 

৬ ও ও 

সামনে সারা ভারতব্যাপী অদ্্য্থানের নিদিষ্ট তারিখ । বিপ্লবীর। 
এক একজন এক একটি কাজের ভার নিয়ে এক এক দিকে অগ্রসর 
হয়েছেন। যতীন্দ্রনাথ নিলেন বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলপথ অচল 
করবার ভার। 

রায় মঙ্গলের কাছে জুনের মাঝামাঝি (১৯১৫) অস্ত্র বোঝাই 
জার্মীন জাহাজ “ম্যাভারিক'-এর নোঙ্গর হবার কথা । অস্ত্রশস্ত্র 
নামানর ব্যবস্থা করেছিলেন রায়মঙ্গল থেকে যছুগোপাল মুখাজি। 
সঙ্গীদের সহ যতীন্দ্রনাথ তার সাথে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। 
যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বরের দিকে রওনা হবার কথা পুলিশ কোন স্থৃত্রে 
টের পায়। সারা ভারতময় সশস্ত্র অভ্যুর্থানের তারিখ নির্দিষ্ট ছিল 
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২৩শে জুন কিন্ত বিপ্লবী দলের জনৈক সদস্ত কর্তার সিং তা ফাস 
করলেন। পুলিশ তৎপর হ'ল । 

বাঘ! যতীনের সংবাদ পেয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট 
সাহেব সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ময়ুরভগ্জ হয়ে বালেশ্বরের পথে অগ্রসর 
হন। বিপ্রবীগণ বালেশ্বরে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। ম্যাভারিক 
জাহাজ নানান গোলযোগে নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাতে পারল না। 
আশায় আশায় দিন যায়। এদিকে ফুরিয়ে আসে খাবার । খাছ্ের 
অভাবে গাছের পাতা৷ খেয়ে সমুদ্রের পানে চেয়ে থাকেন তারা । 
কখন আসবে “ম্যাভারিক” জাহাজ'**কখন তার! হাতে পাবেন 
জাহাজভরা রিভলবার, ভাবেন মায়ের পায়ের বেড়ী। 


নাঃ নং সঃ 

সম্মুখে শৃহ্যদৃষ্টি। পিছনে সশস্ত্র টেগাট বাহিনীর পদধ্বনি । 

পরাধীন দেশ ও সমাজকে সেব। করবার এই ত' পুরস্কার । 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রক্তাক্ত ৯ই সেপ্েটম্বর ! 

পঞ্চ বিপ্লকীর সম্মুখে ব্যর্থতা ও মৃত্যুর নির্মম ক্ষণ****** 

টেগাটের হুকুম প্রতিধবনিত হয় 2 5010617061. 

বিপ্লবীদের আস্তানার সান দিয়েছে" গ্রামের এক চৌকিদার | 

আবার টেগার্টের হুকুম 25017277061. 

পরিখার ভিতর থেকে বাঘ যতীনের গুলি টেগার্টের কানের 
কাছ দিয়ে চলে যায়। টেগার্টে'র হুকুমের জবাব। 

সিপাইর! চালায় রাইফেল। গর্জে উঠে বিপ্রবীদের হাতের 
রিতলবার। পরিখার অভ্যন্তরে বিপ্লবীদের দেখতে পায় না টেগার্টের 
সিপাই। তাদের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় কিন্ত বিপ্লবীদের লক্ষ্য অব্যর্থ । 

দলে দলে স্পাই দিল প্রাণ। 

সিপাইরা ছল করে করে পশ্চাদপসরণ। এ কৌশল ব্যর্থ হয় 
না। কৌতুহলী বিপ্রুবীরা পরিখা থেকে মাথা তুলে পশ্চাদপসরণ- 
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কারী সিপাইদের দেখতে পায়। অমনি সিপাইদের সন্ধানী গুলি 
এসে লাগে চিত্তপ্রিয়ের গায়। পরিখায় লুটিয়ে পড়ল চিত্তপ্রিয়ের 
প্রাণহীর্ন দেহ । 

চিত্তপ্রিয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে অন্থমন্ষ বাঘ যতীনের দেহে 
লাগে সিপাইদের গুলি । আহত যতীন্দ্রনাথ ৷ গুলি চালান বিপ্লবীরা । 
পশ্চাদপসরণ করে টেগার্টের দল। 

ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, শ্রমে কাতর বিঞবীরা। পরিখায় লুটিয়ে পড়লেন 
আহত বাঘা যতীন। মৃত্যু বুঝি আসন্ন। মিরা নিিরিত 
সন্ধির প্রার্থন। করেন। 


১০ই সেপ্টেম্বর (১৯১৫ ) ভোর বেলায় বালেশ্বর হাসপাতালে 
বাঘা যতীন প্রাণত্যাগ করেন। নীরেন দাসগ্প্ত ও মনোরপ্রন মেন 
ফাসির মঞ্চে দিলেন প্রাণ । জ্যোতিষ পালের হ'ল কালাপানি,_ 
পরে উন্মাদ অবস্থায় পাগল। গারদে তিনি প্রাণত্যাগ করেন । 

মুক্তির ছুবার কামনায় পাগলের দল মৃত্যুর মাঝে হয়ত পেলেন 
শান্তি কিন্ত এ মরার মত মরণে পরাধীন ভারতের কপালে রক্ত তিলক 
পরিয়ে যে নৃতন ইতিহাস রচনা করে গেলেন তারা, তার মূল্য ত দিতে 
পারে না কেউ! 

মুক্তি কামনায় সে কি ত্যাগ, সেকি কষ্ট স্বীকার, সেকি 
পরিশ্রম, সে কি সাধনা, সে কি আত্মদান। স্বাধীনতার শক্র টেগার্ট 
সাহেব পর্ধস্ত টুপি তুলে এই বীরদের দিয়েছিলেন সম্মান। কিন্ত 
আমরা সেদিন তাদের চিনি নি। 

বাঘা যতীন-__বিংশ শতাব্দীর প্রতাপের সন্ধান দিল এদেশের 
চৌকিদার, আর তাকে হত্যা করল এ দেশের সিপাই। 

নূতন যুগের বাঙালী হেছুয়ার ( বর্তমান আজাদ্‌ হিন্দ বাগ ) দক্ষিণ 
পশ্চিম কোণে বাঘা যতীনের মর্মর মুক্তি তুলে সেদিন সে পাপের 
করল প্রায়শ্চিত্ত । 
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॥ পাচ ॥ 


ভারতের বিপ্রববাছে ইতবাজের নারকীয় প্রভিহিতস? 
জাজিয়ানওয়ালাবাগের হতযাকাঞ 
[ ১৩ই এপ্রিল-_১৯১৯ ] 


জাগে গান্ধীজীর গণ আন্দোলন - অহিংস অসহযোগ আন্দোলন 
(১৯১১) 


১৯১৯ খুষ্ঠাব্দের ১৩ই এপ্রিল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের 
প্রান্তরে জেগেছিল মৃত্যুর ধ্বনি। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান 
হয়। | 

স্বরাজের নাম করে যা! হক খানিকট। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দিয়ে 
ভারতের আশ! আকাজক্ষাকে খাটে। করতে চায় শাসক । শাসনতন্ত্র 
সংস্কারের মানসে ভারতের সেক্রেটারি অফ. স্টেট মিঃ মণ্টেগড এলেন 
ভারতে । 

বড়লাট চেমসফোর্ডের সাথে চলল সল৷। পরামর্শ । এল মন্টেগ্ড 
চেমসফোর্ড সংস্কার। আর অন্যদিকে এলেন কিংসবেঞ্চের জজ 
রাওলাট ভারতের বিপ্লববাদ বন্ধ করার উপায় নিধধধারণ করবার 
জন্য । তার নির্দেশে তৈরী হ'ল “রাওলাট? বিল। এতে সন্দিগ্ধ 
লোককে বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান ছিল । 

তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্পরিষদে ১৯১৯ সনের 
মার্চ মাসে “রাওলাট” বিল পাশ হ'ল। বড়লাটের সম্মতি পেয়ে 
বিল আইনে পরিণত হয়। 


১৬০. 
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গান্ধীজি অবিলম্বে এ আইনের বিরুদ্ধে তীত্র আন্দোলন সুরু 
করলেন। তিনি সত্যাগ্রহ করবার সঙ্কল্প নিলেন। 

৬ই এপ্প্রিল, ১৯১৯। সারা ভারতে ঘোষিত হ'ল হরতাল । 

পাঞ্জাবে জাগল দারুণ গণ-বিক্ষোভ। পাঞ্জাবের নেতা ডাঃ 
কিচলু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেফতার উপলক্ষ করে জাগল গণ- 
বিক্ষোভ। 

বিক্ষুনধ জনতা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বাড়ি পুড়িয়ে দিল। পাঁচজন 
ইংরাজ প্রাণ হারাল। পাঞ্জাবে চলল নারকীয় অত্যাচার । 


১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯। সংক্রাস্তির দিন রাঁমনবমীর মেলা। 
রামনবমী উৎসবে সাধারণ একটি সভা বসেছে অমৃতপরে জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ নামক মাঠে । সরু গলির পর এই মাঠ। মাঠে একটিমাত্র 
প্রবেশ পথ | 

পাঞ্জাবের সামরিক কর্তা তখন মাইকেল ও ডায়ার। পাঁচজন 
ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধবহ্ছি তার বুকের রক্তে নাচছে তখন। 

সেই উন্মাদনায় ও ভায়ার রামনবমীর সভাকে রাজনৈতিক সভা 
মনে করে ভূল করলেন। 

পঞ্চাশজন গোরা সৈম্ত আর একশজন দেশী সিপাই নিয়ে 
ছুটলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ মাঠে সেনানায়ক ডায়ার। 

নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার উপর গুলি চলল । এক আধটা 
গুলি নয় _ষোলশ গুলি। এগারশ লোক মরল। হতাহতদের 
মধ্যে ছিল কত শিশু, নারা, বৃদ্ধ । 

সার। পাঞ্জাবের উপর দিয়ে চলল নির্মম পাশবিক অত্যাচার 

সামরিক আইন হ'ল জারি। শহরে জল-আলো! হ'ল বন্ধ। 
কত লোক হ'ল নির্বাসিত। গুলির মুখে কত লোক হ'ল নিহত। 
বন্দী লোকদের জোর করে রাজপথের উপর বুকে হাঁটান হ'ল 
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খাচার মত ছোট ছোট ঘরে বন্দীদের আটক রাখা হয়। সদর 
রাস্তার উপর সুরু হ'ল বেত্রাঘাত। 

কালা আদমির হাতে ইংরাজ হত্যার প্রতিশোধ। সমগ্র পাঞ্জাব 
যেন অবরুদ্ধ, শব কবলিত প্রদেশ । সবশ্রেণীর ইংরাজ ভায়ারের 
এ পন্থা! সোল্লাসে সমর্থন করলেন । 

শুধু ক'একজন ইংরাজপাদরি ও মহামতি এগুরুজ জানালেন 
প্ররতিবাদ। এগুরুজকে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ল না। 

সাগর পার থেকে, এদেশ থেকে ইংরাজরা ঘাতক ডায়ারকে 
উৎসাহ দেয়। ছাবিবশ হাজার পাউণ্তের একটি তোড়া ভায়ারকে 
তারা উপহার দিল। তার সম্মীনে বসল ভোজসভা। বিলাতের 
রাষ্তনৈতিক ধুরন্ধররা, সাংবাদিকর। পর্যস্ত ডায়ারের পক্ষে ওকালতি 
করেন। 

ইংরাজজাতির কি দারুণ প্রতিহিংসা, কি দারুণ বর্ণবিদ্বেষ | 


স ক রা 


মহাত্মা গান্ধী আহ্বান করলেন মুক্তির লড়াই কিন্তু পথ 
অহিংসা। পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে জাগে আন্দোলন । 

অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রথমে জাগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
ক। তিনি সরকারের দেওয়া “স্যার” উপাধি ত্যাগ করে বড়লাটের 
কাছে পত্র দ্রিলেন। অন্ধকারে আলোর সন্ধান পায় ভারত। 

আর একজন লোক সেদিন রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করলেন। তিনি স্যার শঙ্করণ নায়ার। বড়ল'ট সভ:;র সদস্য পদ 
তিনি ত্যাগ করলেন। অনেক ইংরাজবন্ধু সেদ্রিন বিশ্বকবির উপর 
বিরূপ হলেন। 

শুধু বিখ্যাত লেখক বার্নাশি' তাকে সমর্থন করলেন। 


গান্ধীজীর সাথে সরকারের হ'ল রফা। তিনি আপাতিতঃ 
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সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখতে রাজী হলেন। সরকারও পাঞ্জাবের বুক থেকে 
তুলে নিল সামরিক আইন। বন্দীদের মুক্তি দিল। 

অমুতসরে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। . 
ভারতবাসী এখানে প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে পেয়েছিল জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগে ষোলশ" রাউণ্ড গুলি । 

গান্ধীজি আরও কিছুদিন ইংরাজের সদিচ্ছার উপর নির্ভর 
করতে ইচ্ছুক হলেন। 

১৯২০ সন। চির কিলর ভার বসল কংগ্রেসের 
অধিবেশন । এই অধিবেশনে সরকারের সাথে সকলপ্রকার সংঅ্বব 
ত্যাগ করবার ও অসহযোগ আন্দোলন সুরু করবার সম্কল্প নেওয়া 
হ'ল। 

বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অন্য কোন আন্দোলন সুরু করবার 
পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এ আন্দোলন নিয়ে কাজ 
করবার জন্ত উদ্গ্রীব হলেন । 

১৯২১ সুনে নাগপুর কংগ্রেস থেকে ফিরে এসেই তিনি বাংলায় 
প্রথম স্বর করলেন অসহযোগ আন্দোলন । 

অসহযোগ আন্দোলন ভারতের মধ্যে বাংলায় প্রথম সুরু হয়। 


চিত্তরপ্রন দাশ ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার । 

আলিপুর বোমার মামলায় তিনি বিপ্রবীদের পক্ষ সমর্থন করেন। 
বিপ্রবী দলের সঙ্গে তার সংস্রব ছিল। 

একদিন তিনি সমস্ত বিলাস-ব্যাসন ত্যাগ করে দেশের জন্য 
হলেন সর্বন্বত্যাগী সন্াসী। বঞ্চিত, মথিত দেশের নীরব ক্ষোভের 
ভাষ। তিনি দিলেন। 

মহাযুদ্ধে ভারত ইংরাজকে করেছিল অকুণ্ঠ সাহায্য । ইংরাজ 
তার পুরফষার দিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । 
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ভারত চেয়েছিল স্বরাজ। ইংরাজ দিল মন্টেণ্ড চেমসফোর্ড 
সংস্কার _মাকাল ফল। 

অতুলনীয় বঞ্চনায় মথিত দেশের বুক। চিত্তরঞ্জন কর্মের ডাক 

ঃ দিলেন। 

স্বন কলেজ ছেড়ে দলে দলে বাঙালী ছেলে বার হ'ল-_নামল 
দেশের কাজে । বিদেশী দ্রব্য বর্জন করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল 
গঠিত হ'ল । 

সরকার ত্বে-আইনি করল স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন । ইংরাজের 
কারাগারে গিয়ে উঠল বিশ হাজার বাঙালী সন্তান । 

১৯২১ সনের ডিসেম্বর মাস। 

চিত্তরঞ্জনের পত্রী ও ভগিনী বড় বাজারে খদ্দর বিক্রি করতে 
গিয়ে ধরা পড়লেন । 

বাংলায় প্রবল হ'ল অসহযোগ আন্দোলন। 

সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলন । 

মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির নেতৃত্বে মুসলমানরাও ঝাঁপিয়ে 
পড়ল এ আন্দোলনে । দিকে দিকে চলে আন্দোলনের ঢেউ। 

»» জাগ্রত বাংলার নেতা চিত্তরঞ্জনকে বন্দী করল সরকার । নেতাকে 
বন্দী করে বাংলাকে খোঁড়া করবার আর উপায় নাই। আন্দোলন 
চলে 1. *, 

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার তখন চালু । যুবরাজ আসছেন বিলাত 
থেকে এদেশে । সর্বত্র হয় হরতাল। কলকাতার সাহেবদের পেটে 
সেদিন পড়েনি অন্ন। সেদিন শহরের হোটেল সব বন্ধ ছিল। 


১৯২২ সন। পয়লা ফেব্রুয়ারি। 

বড়লাট রিডিং-এর নিকট পত্র দিলেন মহাত্রাজী । 

সাতদিনের মধ্যে ভারতের অবহেলিত আশ। আকাজ্ষার প্রাতি 
' ইংরাজের মনোভাবের পরিবর্তনের আভাস না পেলে তিনি সুরু 
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করবেন পরিকল্িত অসহযোগ আন্দোলন বারদৌলিতে। সহজ! 
ঘটল এক ঘটনা । 

পাঁচ দিন পর। 

চৌরিচৌরা... 

কংগ্রেসের এক শোভাযাত্রা! থানার পুলিশ বাধ। দেয় । 

জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়__আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল থানা । একুশজন 
কনষ্টেবল সহ একজন দারোগা মার! গেল ' 

হিংসায় ব্যথিত হলেন অহিংসামন্ত্রের সেবক মহাত্মা গান্ধী । 
বন্ধ করে দিলেন আন্দোলন । 

পরের মাসে আপত্তিকর লেখার জন্য গান্ধীজীর জেল হ'ল 
ছবছর | এর ক'মাস পর চিত্তরঞ্জন মুক্তি পেলেন। 

আন্দোলন তখন স্তব্ধ । 


চিত্তরঞ্জন 


যুদ্ধ এল, পৃথিবীর প্রথম মহাযুদ্ধ। 

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলল যুদ্ধ। একদিকে 
ইংরাঁজ, অন্যদিকে জর্মান। ইংরাজের বিপদ ভারতের স্বাধীনতা 
লাভের পক্ষে সুবর্ণ স্বযোগ । জর্গীন ভারতকে অস্ত্রও অর্থ পাঠাবার 
প্রতিশ্রুতি দিল। ভারতের বুক থেকে বিপ্লবীরা ইংরাজ তাড়াবার 
আয়োজন করল । এ আয়োজন হ'ল ব্যর্থ । 

ইংরাজ অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ করল । ভারতের বিপ্লববাদ ধংস 
করবার জন্য তারা জারি করল দমন-নীতিমূলক আইন-_রাওলাট 
গ্যাক্ট । প্রতিশ্রুত স্রাজের বদলে এল নির্যাতন । 

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে একট। সভ। হচ্ছিল। 
সভায় ছিল ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান। পাঁচিল ঘের! জায়গায় একটি 
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মাত্র গেট। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ডায়ারের আদেশে সৈন্যরা এসে 
ঈাড়াল সেই গেটের মুখে । যথেচ্ছাচার গুলি চলল। ঝাঁকে ঝাঁকে 
মরল সেদিন ভারতবাসী | 

সমগ্র ভারতের চিত্ত হ'ল ক্ষুব। 

ভারতের দমননীতির প্রতিবাদে মহাতআীজী বার হয়ে এলেন জন- 
সাধারণের মাঝখানে । তার পাশে এসে দাড়ালেন একজন বাঙালী । 
ইনি দেশের জন্য সবত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 

১৮৭০ সালে €ই নভেম্বর তারিখে কলকাতায় দেশবন্ধু জন্মগ্রহণ 
করেন। বহু মহাপুরুষের কীন্তি মণ্ডিত ঢাকা জেলার বজযোগিনীর 
একজন সুসন্তান তিনি। তার পিতার নাম ভূবনমোহন দাশ ও মাতার 
নাম নিস্তারিণী দেবী। এর ছিলেন ব্রাহ্ম । 

১৮৮৬ খুষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন লগ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল থেকে 
প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯০ খুষ্টাব্দে প্রসিডেন্সি 
কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তারপর তিনি বিলাতে যান এবং 
সিভিল সারভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তখন তিনি ব্যারিষ্টারী 
পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। ১৮৯৩ সাল থেকে তিনি হাইকোর্টে 
ব্যারিষ্টারী করতে সবুর করেন কিন্ত ক বছর কোন পসারই করতে 
পারেন না। তার পিতাও এ সময় খণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আথিক 
ছূ্দশা ধীরে ধীরে এমন চণ্বমে উঠে যে ১৯০৬ খুষ্টান্দে পিতা-পুত্র উভয়ে 
দেউলিয়! হয়ে পড়েন। 

ভুবনমোহন তখন বার্ধক্যে উপনীত। তিনি আথিক ছূর্দশার জন্য 
কয়েক স্থানে খণ গ্রহণ করেন। তার এক বন্ধুর খণের জন্য তিনি 
আবার এ সময়ে জামিন হন। এ টাকাও তার ঘাড়ে এসে পড়ে। 

সর্সাকুলো দেনা এরূপ মোটা অক্কে গিয়ে ঈীড়ায় যে তাকে 
দেউলিয়া হতে হয়। চিত্তরঞ্জন পিতার সহিত লব দেনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন-__ফলে তিনিও দেউলিয়! হন। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের আর্থিক 
অবস্থা। উন্নীত হলে তিনি সমুদয় খণ শোধ করে দেন। যদিও সে সব 


১৬৭ 


দেনা শোধ করবার তার আর কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই 
অসাধারণ সততা! ও মহান্ুভবত। একদিন তার “দেশবন্ধু, নাম সার্থক 
করল। * 


এই আধিক ছূর্দশীর মধ্যে তিনি বিবাহ করেন। দেশবন্ধুর পত্রী 
শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী তার জীবনের সুযোগ্য সঙ্গিনী। এই সম সময়ে 
তার কবিতা গ্রন্থ “মালঞ্* ও “মালা প্রকাশিত হয়। সাহিত্য তিনি 
পেশ। হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তার সাহিত/ অসাধারণ সাহিত্যিক 
প্রতিভার পরিচায়ক নয় তবুও বাংল সাহিত্যে তার কবিতার আসন 
অক্ষয়_কারণ তার কাব্যে ভগবান আর মানবজীবন রূপ পেয়েছে 
অপরূপ। তার কবিতায় আমর! দেখি স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে-ধার 
জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ব্রাহ্ম ধর্মের গণ্ডী পার হয়ে এসে আশ্রয় 
নিল বৈষ্ব-ধর্মের মাঝে। চিত্তরঞ্রনের কবিতা ৫সই জীবনধারার 
অভিব্যক্তি । 


সাংবাদিকতায় ও চিত্তরঞ্জনের নাম সুপরিচিত। শ্রীঅরবিন্দের 
ইংরাজ কাগজ “দৈনিক বন্দেমাতরম'এর সম্পাদকমণ্ডলীতে তিনি 
ছিলেন। তিনি যখন অসহযোগ আন্দোলনের পর ম্বরাজ্য পার্টি 
স্থাপন করেন তখন তিনি প্রকাশ করেন ইংরাজী কাগজ “ফরোওয়ার্ড” | 
তিনি “ফরোওয়ার্ড এর সম্পাদক ছিলেন । বাংলা ভাষায় তিনি মাসিক 
সাহিত্য পত্রিক। “নারায়ণ প্রকাশ করেন এবং সম্পাদনাও করেন। 
এই পত্রিকায় “বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য” নিয়ে আলোচনা হত। 
সাহিত্য আন্দোলনেও তিনি জড়িত ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি 
বাংলার সাহিত্যসভার সভাপতি হন। 


কাব্যে, সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় চিত্তরঞ্জনের এত দান কিন্তু 
কজন তার খবর রাখে । তার আইন-ব্যবসায়ের খ্যাতি ও রাজনীতিক 
সুনাম এত বেণা ছিল যে তার সাহিত্য-কীতি সাধারণ লোকের চোখে 
পড়ে নি। 
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বঙ্গভঙ্গের বিক্ষোভের মধ্যে বাংলার বিপ্লিববাদের জন্ম । সেদিন 
চিত্তরঞ্জন একজন কবি মাত্র । 

আইন ব্যবসায়ে প্রসার কিছুই হয়নি। বাংলার বিপ্লববাদের 
প্রধান নেতা সেদিন অরবিন্দ ও বারীন্দ্র ছুই ভাই। অরবিন্দ ইংরাজী 
দৈনিক বন্দেমাতরম্” কাগজ বার করে গরম রাজনীতি প্রচার করছেন 
আর বারীন্দ্র তাদের মাণিকতলার মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে 
বোমার কারখানা খুলে হাতে কলমে বিপ্লব আনবার চেষ্টা করছেন। 
তরুণ চিত্তরঞ্জন ও সেদিন গরম রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। তিনি 
“বন্দেমাতরম্” সম্পাদক মণ্ডলীতে ছিলেন। 

মজ:ফরপুরে কলকাতার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংস 
ফোর্ড সাহেবের গাড়িতে প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরামের বোম! পড়ল 
আর সঙ্গে সঙ্গে মুরারী পুকুরের বাগানে তল্লাসী হ'ল । সেদিন ১৯০৮ 
সালের ২রা মে। দলের প্রায় সবাই ধরা পড়ল। বোমা, পিস্তল, 
কাতুর্জ, বারুদ অনেক কিছু সেখানে পাওয়া গেল। ধৃত বন্দীদের 
নিয়ে সরকার মাণিকতল! বোমার-মামল। খাড়া করল। এই 
মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষ বিন। পারিশ্রমিকে চিত্তরঞ্জন সমর্থন করেন । 
সেদিন তার নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে । 

এই তার আইন ব্যবসায়ের উন্নতির মূল। ১৯২১ সনে অসহযোগ 
আন্দোলনে তিনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। এই বার-তের 
বৎসরে তিনি আইন ব্যবসায়ে কত লক্ষ লক্ষ টাক! যে উপায় করেছেন 
তার আর ইয়ত্ত। নেই । বাৎসরিক তার আয় ছিল সাত আট লক্ষ 
টাকা। 

তরুণ বয়সে চিত্তরঞ্জন যে গরম রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন তাতে 
তিনি আজীবন সহায়তা করেছেন। মাণিকতলার বোমার মামলার 
পর বাংলার বিপ্লবীরা হলেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন»_-পিছনে গুপ্তচর, দেশের 
মাটিতে মাথা! রাখবার ঠাই নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ জর্মনের 
দ্বন্দের অবকাশে তারা জর্নির সাহায্যে ভারত স্বাধীন করবার 
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প্রচেষ্টা করছেন। সেদিন গোপনে বিপ্লবী দলকে তান কত সাহায্য 
করেছেন। বাইরে তিনি সেদিন ছিলেন ভোগী, বিলাসী ও অপব্যয়ী 
কিন্তু তার অন্তরের অতঃস্থলে প্রবাহিত হ'ত ফল্তধারার মত প্রচ্ছন্ন 
দেশত্রেম। 

বাংলার বিপ্লকীরা চিত্তরঞ্রনকে কোনদিন ভোলেন নি। তাই 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে চিত্তরঞ্জন যখন তার পাশে গিয়ে 
'ঈ্টাড়ালেন তখন চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে শাংলার বিপ্লবীরাও সে 
আন্দোলনে নামলেন, যদিও সেদিন বিপ্লবীদের গান্ধীজীর অহিংস- 
নীতির সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। অসহযোগ আন্দোলনে বাংলার 
দান তাই হয়েছিল সবচেয়ে প্রবল। 

অসহযোগ আন্দোলন। চিত্তরঞ্জন সেদিন প্রকাশ ভাবে. ভারতের 
রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন । সেই ইতিহাসই চিন্তরঞ্জনের 
শেষ ইতিহাস। 

প্রকাশ্য রাজনীতিতে আমরা প্রথম চিত্তরঞ্জনকে দেখি বাংল! 

ংগ্রেসের অধিবেশনের মঞ্চে সভাপতির আসনে ১৯১৭ সালে। 

সেদিন তিনি দেন নি আমাদের রাজনীতির আহ্বান। সেদিন তিনি 
কবির কে শোনালেন আমাদের বাংলার প্রাচীন গৌরব কাহিনী । 

পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার গ্লানি বাংলার কৃষ্টিকে কি ভাবে নষ্ট 
করতে চলেছে তার কথাও শোনালেন তিনি। গ্রাম-সংগঠনে তিনি 
উদ্ুদ্ধ করলেন বাডালীকে। তারপর থেকে তাকে কর্মঠ দেখতে 
পাওয়। যায় কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে । কংগ্রেসের নায়িকা তখন 
এনি বেসান্ত। তার নীতির বিরোধিতা করলেন চিত্তরঞ্জন এবং তার 
ফলে এনি বেসান্তের দল “মডারেট দল নামে একটি ব্রতন্ত্র দল গঠন 
করেন। 

১৯১৮ সনে মডারেট দলের বিরোধিতা সত্বেও চিত্তরঞ্রনের পূর্ণ 
প্রাদেশিক স্বাতন্ত্ের দাবী দিল্লীর কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত হ'ল। 
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প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ। প্রতিশ্রুত স্বরাজের বদলে ইংরাভ্তের কাছ 
থেকে ভারতবাসী পেল চরম দমন-মূলক আইন রাওলাট একটু আর 
জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড (১৯১৯ )। সে অত্যা- 
চারের প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠ থামে নি কোনদিন । 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অন্তসন্ধান করবার 
জন্য কংগ্রেস একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে গান্ধী, 
চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি নেতা ছিলেন । এখানে প্রথম গান্ধীর সাথে চিত্ত- 
রঞ্জনের আলাপ হয়। উভয়ে সরাসরি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার 
প্রত্যাখ্যান করলেন। 

এবার সংগ্রাম ! 


১৯২০ সাল। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল । 
গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব তুললেন এবং দেশবন্ধু আইন 
পরিষদের ভিতর দিয়ে সংগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব, 
গৃহীত হ'ল । এল অসহযোগ আন্দোলনের টেউ। চিত্তরঞ্জন মতা- 
নৈক্য সত্বেও বিশ্বস্ত সৈনিকের মত কংগ্রেসের আদর্শ মেনে নিলেন । 
শামলা ছেড়ে খদ্ধর ধরলেন। আদালত ছেড়ে বক্তৃতা মঞ্চে গিয়ে 
ঈাড়ালেন। বাংল ৬ তার প্রিয়তম নেতার অনুগামী হ'ল। 


১৯২১ সন। স্কুল কলেজ ছেড়ে ছেলের বার হয়ে এল । সরকারী 
কার্যালয় থেকে উকিল কেরাণী কর্মচারী বার হ'ল। বিদেশী শাসকের 
নির্যাতন সুরু হ'ল। চিত্তরঞ্জন জেলে গেশেন। ১৯২২ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাস। চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতারা তখন জেলে । 

গান্ধীজী বাইরে । এ সময়ে যুক্ত প্রদেশে গোরক্ষপুরের নিকট 
চৌরিচৌরা গ্রামে একটা কাণ্ড ঘটল। শোভাযাত্রীরা আর অহিংস 
থাকতে পারল না, তারা চৌরিচৌর থানায় আগুন ধরিয়ে দিল। 
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আগুনে পুড়ে মারা গেল একুশ জন পুলিশ আর একজন দারোগা 
'গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হ'লেন। 

১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বারদৌলিতে কংগ্রেসের সভা বসল। 
সেই সভায় গান্ধীজী বন্ধ করে দিলেন আন্দোলন । কারাগারে নেতারা 
ক্ষুব্ধ হ'লেন। কিন্তু গান্ধীজীর সংকল্প অটল । 

পরের মাসে কয়েকটা আপত্তিকর লেখার জন্ গান্ধীজীর ছ'বছর 
জেল হ'ল। এদিকে ২২শে জুলাই তারিখে চিত্তরঞ্জন যুক্তি পেলেন। 
কংশ্রেসের তখন কোন আন্দোলন নেই। এ সনেই গয়ার কংগ্রেস 
অধিবেশনে সভাপতি রূপে চিত্তরঞ্জন আইন পরিষদের ভিতরে থেকে 
সংগ্রামের প্রস্তাব দিলেন। এবার সে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না। 
পরের বছর কংগ্রেস অধিবেশনে এ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল । 


১৯২৩ সন। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে “স্বরাজ্য দল” গঠিত হ'ল। 
বাংলার আইন পরিষদে “ম্বরাজ্য দল” একক সংখ্যা গরিষ্ট দল হ'ল। 
তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করতে রাজী হলেন না। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে 
তার দল মন্ত্রীদের বেতন পাশ করল না এবং মণ্টেগ্ু-চেমসফোর্ড 
সংস্কারের শীসন নীতি অকেজো করে দিল। 


১৯২৪ সন। “্বরাজ্য দল” করপোরেশন অধিকার করল। পর 
পরছ্ব বছর তিনি হলেন মেয়র। এসময়ে তিনি তারকেশ্বরের 
মোহান্তের ছুনাতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জয়ী হন। তারকেশ্বর 
সত্যাগ্রহ তার এক বিরাট কীন্তি। 

এই বছরেই হঠাৎ একদিন কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে গোগীনাথ 
সাহা নামে একজন তরুণ বিষ্বী স্তার চালস টেগার্টকে মারতে গিয়ে 
মারলেন আনেষ্ট ডে-কে। বিচারে গোপীনাথের ফাসি হয়। সরকার 
বিপ্লববাদের গন্ধ পেয়ে অডিনান্দ পাশ করে বিপ্লববাদীদের বিন! 
বিচারে আটক করতে লাগলেন । এই অডিনান্স ১৯২৫ সনে “বেঙ্গল 
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ক্রিমিনাল ল+ এমেগুমণ্ট এক্ট'নামে আইনে পরিণত হয়। চিত্তরঞ্জন 
আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ তোলেন। এই আইনের নাম দেন 
“বেআইনী আইন, (.9.1999 [,9.ড), |] 

এই কর্ম জীবনের মাঝে জর্বস্বত্যাগের আহ্বান তার মনকে নাড়া 
দিচ্ছিল ক্রমশঃ । তার কবি অন্তর, বৈষ্ব মন টাকে নিঃশেষে, 
আত্মদান করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। তিনি তার যথা সবন্ব"*" 
মায় বসত বাটি পর্যন্ত দান করে গেলেন মেয়েদের হাসপাতাল আর 
সেবাত্রত শিক্ষার জন্য । তার সবস্ব দিয়ে গড়। “চিত্তরঞ্জন সেবাসদন” 
তার কীন্তির পৃত নিদর্শন । এই আত্মত্যাগের জন্য দেশবাসী তাকে 
'দেশবন্ধু' আখ্যায় ভূষিত করেন। 

এরপর তিনি হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের জন্য সুত্র প্রকাশ করেন। 
শ্রমিক আন্দোলনে ও তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ছু হবার তিনি 
বঙ্গীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি করেন। তার স্বরাজ 
ছিল সাধনের স্বরাজ। মুষ্টিমেয় ছু চারজন বড়লোকের হাতে রাষ্ট্ 
শক্তি এলেই যে তাকে স্বরাজ বলা চলতে পারে না এই ছিল তার 
বাণী। 

শেষজীবনে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি একান্তভাবে অন্থুরাগী 
হন। কারাগারেই চত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। তিনি স্বাস্থ্য 
লাভের জন্য দাজিলিং শৈলশিখরে যান। সেখানে ১৯২৫ সনে চিত্ত" 
রঞ্জনের মৃত্যু ঘটে । 

সেদিন ইনসিন জেলে বন্দী তার প্রিয় শিষ্য তরুণ স্থভাষ বাংলা 
তথ। ভারতের ভাবী নেতা । তারই সংগ্রাম ও আত্মদানের মাঝে 
জাঁগল মুক্তির সংকলে অটল নৃতন ভারত। পরবর্তী বাইশ বছরের 
কর্মচঞ্চল সংগ্রামের শেষে এল মুক্তি। পরাধীনের একান্ত কাম্য 
মুক্তি 
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॥ হয় ॥ 


নূতন ।বপ্লাবিক আন্দোলনের প্রস্তাতি 


অস্ত্রগার আক্রমণ ও ইংরাজের শক্তিকেন্দ্ 
অধিকারের পরিকল্পনা £ 


( ১৯২৪--৩০ )। 
ও 


নুতন সংগ্রামী গণ-আন্দোভন 


আইন অমান্ত আন্দোলন ঃ 
(১৯৩০) 

অসহযোগ আন্দোলনের হ'ল শেষ। 

চৌরিচৌরার ( €ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২) হিংসাত্মক কার্যকলাপের 
জন্য অহিংসামন্ত্রের সেবক মহাত্ম। গান্ধী বন্ধ করে দিলেন আন্দোলন । 

বাংলার তরুণ সমাজ হ'ল ক্ষুন্ধ। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে তার৷ 
অগ্রসর হ'ল। 

চৌরিচৌরার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিপ্লবীদের ক্ষোভ প্রথম আত্মপ্রকাশ 
পায় গোপীনাথ সাহার অগ্রিনালিকার মুখে ১৯২৪ সনের ১২ই 
জানুয়ারী । 

কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ছিল তার 
লক্ষ্য কিন্তু নিহত হলেন আর্নেন্ট ডে নামক একজন সাহেব । 

১৯২৪ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ফাসির মঞ্চ থেকে শহীদ 
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গোপীনাথ চৌরিচৌরার পর বিভ্রান্ত ভারতবাসীর কানে শোনালেন 
ঘুম ভাঙার গান। 

এই একক বিপ্লব ছাড়া চৌরিচৌরার পর সুরু হয় সারা 
ভারতব্যাপী নৃতন বেপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতি । 

এতে ছিল টট্টগ্রামের বিপ্লবী স্তর্ধ সেন (মাষ্টারদ। )-এর কুশলী 
সংগঠন এবং গোপন নায়কত্ব। এই প্রস্তরতির প্রধান উদ্দোক্তা কল- 
কাতার কর্মী সন্তে।ষ মিত্র! ইনি ছিলেন শীকারিটোল! ও উন্টাডিডি 
পোষ্টাফিসের টাকা লুটের নায়ক। তিনি রাজবন্দীরপে হিজলী 
জেলে থাকাকালে (১৯৩২) রক্ষী সৈন্যের গুলিতে নিহত হন । 

বাংলায় তখন ছুটি বিপ্লবী দল- _যুগান্তর ও অনুশীলন । 

সূর্য সেনের দল “যুগান্তর” দলের অন্তভূক্তি। 

এ সময় “যুগান্তর” ও “অনুশীলন” দল মিলিতভাবে বেপ্লবিক 
আন্দোলনে প্রয়াসী হন। 

একযোগে বাংলার দশটি বৃটিশ শক্তির কেন্দ্র অস্ত্রাগার আক্রমণ 
এবং এতছুদ্দেগ্যে সরকারী অর্থ অধিকার বিপ্লবীদের আদর্শ ছিল। 

বলাবাহুল্য সূর্য সেনের কুশলী গোপন ব্যবস্থাপনা থাকায় শুধু 
চট্টগ্রামের সসীম ক্ষেত্রে “চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার অধিকার” সফল হয়। 

সুর্য সেন চট্টগ্রাম এ,।কা ছেড়ে আসামে পদার্পণ করলেন। 

আসামের চ1 বাগানে হ'ল তার গুপ্তবাস। 


এই গুপ্তবাসে তার সঙ্গী ছিলেন চট্রগ্রামের রাজেন দাস আর 
খুলনার রতিকান্ত। 

এই সঙ্গীদের সহায়তায় সূর্য সেন অ|সামের নানাস্থানে স্থাপন। 
করেন কর্মকেন্দ্র। 

এখানে তার ও অন্তান্ত বিপ্লবীদের পরিকল্পনা ছিল আসাম 
ও বাংলার দশটি জেলার অস্ত্রাগার আক্রমণ ও ইংরাজের শক্তিকেন্দ্ 
অধিকার । 
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এই কার্ষে বহিরাংলার নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনার জন্য 
আসামের চ৷ বাগান ছেড়ে তিনি কলকাতায় এলেন একদিন । 

১৯২৪-_-২৫ সালের কথা সে। কলকাতা শোভাবাজারে তখন 
সুর্য সেনের গুণ্তবাস। 

সুরু হয় বাংলা ও বাংলার বাইরে বেপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার জন্য 
লোক, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের আয়োজন । 

১৯২৫ সনের ৯ই আগষ্ট রাত্রি । 

৮নং ডাউন প্যাসেপ্রার ট্রেন যুক্তপ্রদেশের কাকোরী স্টেশন 
ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে । সহসা! মাঝপথে গাড়ি থেমে গেল। 

রিভলবারধারী একদল তরুণ যুবক গাড়ির সামনে এসে দীড়াল। 
রিভলবারের ফাকা গুলি চলে অনবরত। আতঙ্কিত হয় যাত্রী 
আর রেলের লোক । 

সোরগোলের মধ্যে যুবকরা মেলভ্যানের টাকার থলি নিয়ে 
সরে পড়ল অন্ধকারের ভিতর । 

স্বদেশী ডাকাতি । ধরপাকড় সুরু হয়। 

যুক্তপ্রদেশের তরুণ দেশকমীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করল। 

ধরা পড়লেন কজন প্রবাসী বাঙালী যুবক। কাশীর একজন 
বাঙালী যুবক-_ন্ুদর্শন, উচ্চশিক্ষিত ও সাহিত্যিক এ ডাকাতির 
অন্যতম নায়ক ছিলেন। তার নাম রাজেন লাহিড়ী । পুলিশ তাকে 
কাশীর বাড়িতে পায় না। তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরের বাগান 
বাড়িতে একটি বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করতঃ কয়েকজন 
বিপ্লবী সহ বোমা নির্মাণে ব্যস্ত । 

কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ কোন এক সুত্রে এই কারখানার 
সন্ধান পায়। 

১৯২৫ সনের ১০ই নভেম্বর তারিখে পুলিশ ঘেরাও করে এই 
কারখানা বাড়ি। 

প্রবাসী বাঙালী বিপ্লবী শচীন সান্যাল ও যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের 
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সাথে বাংলার বাইরে বিরাট বিপ্লবায়োজন সুর করেন এই রাজেন 
লাহিড়ী। 

কলকাতায় শোভাবাজারের গুপ্তবাসে বসে সূর্য সেন এদের সাথে 
যোগন্ুত্র স্থাপন করেছিলেন। শচীন সান্যাল প্রমুখ নেতাদের ছিল 
এখানে যাতায়াত। পুলিশ এতদিন এই আস্তানার সন্ধান পায়নি । 

কাকোরি ট্রেন ডাকাতি এবং দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখান। 
আবিষ্কৃত হবার পর পুলিশ শোভাবাজারের গুপ্ত আস্তানার সন্ধান 
পায়। 

বস্ততঃ সবভারতীয় বেপ্লবিক প্রচেষ্টায় অর্থের জন্য সংগঠিত 
হয় ক।কোরি ট্রেন ডাকাতি এবং অস্ত্রের জন্য স্থাপিত হয় দক্ষিণেশ্বরে 
বোমার কারখানা । এর অন্যতম হোতা ছিলেন নীরব কর্মা সূর্য সেন। 

দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানার প্রমোদরঞ্রন চৌধুরী ও রাখাল 
দে সূর্য সেনের দলের লোক । প্রমোদরঞ্জন সিটি কলেজের ছাত্র । 
এর! ছুজনায় থাকেন সূর্য সেনের সাথে শোভাবাজারের আস্তানায় । 

১৯২৫ সনের শেষাশেষি পুলিশ শোভাবাজারের আস্তানার 
সন্ধান পাঁয়। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। পুলিশ শোভাবাজারের 
আস্তানায় হানা দিল । 


শোভাবাজার। দে''লার একখানি ঘর- রুদ্ধ । 

ভিতরে বিপ্লবী সঙ্গীসহ সূর্য সেন। শেষ রাত্রি। আসন্ন প্রভাত । 

সহস! বাইরে পুলিশের বুটের শব্দ। রুদ্ধ ছুয়ারে পুলিশের 
করাঘাত। সগ্ত নিদ্রোখিত বিপ্লবীগণ শয্যাত্যাগ করেন। 

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী সূর্য সেনের অন্যতম সঙ্গী। তিনি ক্ষিপ্র- 
গতিতে সূর্য সেনকে নিয়ে যান বাথরুমের ভিতর । 

বাথরুমের জানাল ভেঙে সূর্য সেনকে জলের পাইপের উপর 
নামিয়ে দিয়ে প্রমোদরঞ্জন ছুটে যান রুদ্ধ ছুয়ারের গায়। 

নিজের সমস্ত দেহ দিয়ে তিনি আগলে থাকেন এ ছুয়ার। 
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ইতিমধ্যে সুর্য সেন জলের পাইপ ধরে নেমে কলকাতার জনসমুদ্রে 
মিশে যান। 

প্রমোদরঞ্জন নিজে বিপদ মাথায় নিয়ে নেতা সূর্য সেনকে বিপন্দুক্ত 
করলেন। বিপ্লবের কাজের জন্য প্রমোদরঞ্জনের এ আত্মত্যাগ 
অতুলনীয় । 

প্রমোদরঞ্জন পুলিশের হাতে বন্দী হন। দক্ষিণেশ্বর বোমার 
মামলার আসামী হিসাবে তাকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে 
পাঠান হয়। এখানে ছিলেন তখন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার 
সকল আসামী। এই সময় এই জেলে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা 
স্বটে। 

আই-বি পুলিশের স্ুপারিপ্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাছর ভূপেন চ্যাটাজি 
আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দীদের 
সাথে দেখা করতে এসেছেন। প্রমোদরঞ্জন কারাসঙ্গী অনন্তহরি 
মিত্রের সাথে তাকে ঘটনাস্থলে নিহত করেন। হত্যা অপরাধে 
অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের বিচার হয়। তারা মাথা পেতে নিলেন 
ফাসির আশিস্‌। 

বাংলার বাইরে যুক্তপ্রদেশের আদালতে রাজেন লাহিডীর বিচার 
চলল । বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। 

১৯২৭ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে রাজেন লাহিড়ীর রক্ত 
সিক্ত করল ফাসির কাষ্ঠ।.. 


সী ধা ৬] ০৪ 
আমাদের শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা বিচার করবার জন্য জনমত 
পদদলিত করে এল সাইমন কমিশন। সে অপমানের উচিত 
জবাব দেবার জন্য বিক্ষুন্ধ জনতা কালে। পতাক। নিয়ে আওয়াজ 
তোলে- সাইমন, ফিরে যাও। 
বারদৌলি, মেদিনীপুর, বন্দবিলায় কৃষকরা কর বন্ধ করল-_ 
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কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে । কলকাতার কংগ্রেসে (১৯২৮) উঠে পুর্ণ 
স্বাধীনতার দাবী । 


সঃ সঃ সঃ 


কর্মচঞ্চল বিপ্লবীদল যখন ১৯২৪-২৫ সনের জর্ভারতীয় বিপ্লববাদ 
রচনায় ব্রতী তখন একদল কর্মী শ্রমিক আন্দোলন সুরু করে। 
রুশিয়ার সাম্যবাদীদের সাথে এ দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 

১৯২৯ সনের প্রারস্তে বত্রিশজন ভারতীয় শ্রমিকনেতা। ধুত হন। 

প্রায় পৌনে চার বৎসর ব্যাপী বিচারের পর তারা গুরুদণ্ডে 
দণ্ডিত হলেন। এ দলে ছিলেন কয়েকজন বাঙালী । 


সং ০ সঃ 


পাঞ্জাবে সাইমনবিরোধী বিক্ষোভে ছোট পুলিশ সাহেব 
স্তাগ্ডার্সের লাঠি লাল! লাজপত রায়ের মৃত্যু ঘটাল। পাঞ্জাব নিল 
তার প্রতিশোধ। স্তাগ্ডার্পকে দিতে হ'ল জীবন-বিপ্লবীর 
অগ্নিনালিকার সামনে । এসেম্বলীতে পড়ল বোম! । 

পাঞ্জাবের এই বৈপ্লবিক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আমাদের 
বাংলাদেশের একজন তরুণনাম যতীন দাস। লাহোর সেপ্ট্যাল 
জেলের অনাচারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মর্ধাদার দাবীতে 
বাষট্রি দিন অনশনে কারা...রে এই মৃত্যুপ্ধয়ী বীর আত্মদান করলেন 
১৯২৯ সনের ১৩ই সেপ্টেপ্বর। তার এই অভূতপূর্ব আত্মদানে মুগ্ধ 
দেশবাসী তার প্রতিমুততি দক্ষিণ কলকাতায় হাজরাপার্কের পুর্ব 
প্রবেশ পথের ডান পার্থে স্থাপন করেছেন। 


সঃ সঁ হী 


যতীন দাসের আত্মদানে বাঙালীর সুপ্ত অন্তরে এল ডাক- চাই 
পূর্ণ স্বাধীনতা ! পুর্ণ স্বাধীনতার দাবীর পথে এল ভারত । আমাদের 
শাঁসনতান্ত্বিক যোগ্যতা বিচার করবার জন্য জমমত পদদলিত করে 
এল সাইমন-কমিশন (ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯২৮ )। বিক্ষুব্ধ জনতা কালে 
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পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা বার করে আওয়াজ তোলে-_সাইমন, 
ফিরে যাও । 


ভারতের সকল দলের নেতাদের সম্মেলনে নেতারা সিদ্ধান্ত 
করলেন, তাদের মিলিত দাবী অনুযায়ী দিতে হবে শাসনতান্ত্রিক 
সংস্কার। এদাবী রচনা করবার ভার পড়ল এলাহাবাদের বিখ্যাত 
ধনী ব্যারিষ্টার মতিলাল নেহরুর উপর। মতিলাল নেহরু জহরলালের 
পিতা । তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন তার নাম “নেহরু রিপোর্ট” । 
এই রিপোর্টে দাবী করা হ'ল-_ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। 

কলকাতায় বসল কংগ্রেসের অধিবেশন (১৯২৮ )। সভাপতি 
মতিলাল নেহরু । নেহরু-রিপোর্টের বিরোধিতা করলেন তরুণদের 
পক্ষে জহরলাল ও স্থভাষচন্দ্র । এরা অবিলম্বে পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী 
উত্থাপন করেন । 

গান্ধীজীর মধ্যস্থৃতাঁয় প্রবীণ ও তরুণদের মধ্যে হ'ল মীমাংসা । 
তার প্রস্তাবে স্থির হ'ল ১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইংরাজ 
শাসক যদি ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিতে সম্মত না হন তকে 
ভারতের একমাত্র দবী হবে পূর্ণ-ম্বাধীনতা । 


১৯২৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর.আসন্ন। 

লাহোর কংগ্রেস। সভাপতি তরুণ জহর। গান্ধীজী তীব্র কণ্ঠে 
ঘোষণা করলেন, “৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পর পূর্ণ স্বাধীনতার 
একতিল কমও আমরা নেব না। স্বাধীনতা আদায় করবার জন্য 
আমরা আইন-পরিষদ বর্জন করব__-আর ইংরাজের আইন করব 
অমান্ত” | 

৩১শে ডিসেম্বর হ'ল পার। নীরব ইংরাজ। সেদিন মধ্যরাত্রির 
পর ভারতের দাবী হ'ল পুর্ণস্বাধীনতা। শত মানবের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হ'ল- মুক্তি চাই! 
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ষঁ ষ্ ম্ 

গান্ধীজীর নির্দেশে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩০ ) সারা ভারত পালন 
করল “স্বাধীনতা! দিবস” । পুলিশের বেড়াজালের মধ্যেও পার্কে পার্কে 
ছাদে ছাদে উড়ল তে-রঙা জাতীয় পতাকা । রাজপথে ধ্বনিত হ'ল, 
“বন্দেমাতরম্‌” | 

মুক্তিকামী ভারতের সহজ, সরল কে জাগল, মুক্তি চাই। 

সঃ সু সু 
হিমালয়ের পাদসভূমি থেকে সমুদ্রের তটরেখ। পর্যন্ত স্বাধীনতার 
কামন। তুলল তরঙ্গ । এই নব জাগরণের খষি সন্্যাসী গান্জী। হাটু 
পর্ষস্ত কাপড়। গায়ে কোন আবরণ নেই। সুখে প্রশান্ত হাসি, 
বিমল জ্যোতি ।""" 

আশ্রম থেকে তিনি একদিন একদল সুদক্ষ ভক্ত সাথে বার হলেন 
আইন অমান্য অন্দোলন সুরু করবার জন্ত। 

১৯৩০ সনের ১২ই মার্চ সকাল সাড়ে ছ"্টায় সুরু হ'ল গান্ধীজীর 
সত্য, প্রেম, অহিংস ও মুক্তির অভিযাঁন। বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গের মতন 
তিনি দিলেন সত্যের সন্ধান । 

দাণ্ডীর পথে চলে গান্ধীজীর অভিযান। মর। দেশের গ্রীম- 
গ্রামাস্তরে জাগে কর্মচঞ্চত, 51 

৫ই এপ্রিল মহাত্মাজীর দল পৌছাল দাণ্ডিতে। পরদিন সকাল 
থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত সার ভারতে পালিত হ'ল সেরাব “জাতীয় 
সপ্তাহ । জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি অমর 
রাখবার জন্য এই “জাতীয় অপ্তাহ। এই জাতীয় সপ্তাহের প্রথম 
দিবস ছয়ই এপ্রিল। এদিন সকাল সাড়ে আটটায় মহাত্মাজী দাণ্তীর 
সমুদ্রোপকৃলে লবন আইন অমান্য করলেন। হাজার হাজার লোক এ 
দৃশ্য দেখল। লক্ষ লক্ষ ঘরে, কোটি কোটি প্রাণে গিয়ে পৌছাল 
নূতন বাণী ঃ মুক্তি চাই। 

ভারতের তিনকৃলে লোনা জলে অজভ্র লবণ অথচ ইংরাজের 


১৮১ 


আইনের বিধানে ভারতবাসীদের পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হয় সাত 
সমুদ্র তেরনদী পারের লিভারপুলের লবণ। অহিংস, সত্যাগ্রহীর 
দল বালুচরে জ্বাল দেয় লোন! জল,__শীসকের তা সহা হয় না। সুরু 
হয় নিপীড়ন। অত্যাচারের আগুনে শত শত দধিচীর হীড় পুড়ে ছাই 
হয়। তার অন্তরালে জাগে নৃতন ভারত। 

সুরু হল লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। একে একে অন্যান্য 
আইনের উপরও হাত পড়ে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন, মদের দোকানে 
পিকেটিং সুরু হয়। কর বন্ধ আন্দোলনও স্তুরু হয় এক এক 
জায়গায় । নেতার! বন্দী হলেন। ভারতের কারাগার ভরে গেল । 
বাংলা...বিহার-*-বোম্বাই ! 


বাংলার নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর সুভাষচন্দ্র বসু 
বাংলায় দুজনার নেতৃত্বে ছুটি পৃথক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। 
বিপ্রবীদল “অনুশালন সমিতি যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। 
আর “যুগান্তর দল নিল স্ুভাষচন্দ্রের নায়কত্ব । বাংলার তরুণরা দলে 
দলে স্বেচ্ছাসেবক হ'ল। দলে দলে চলল সমুদ্রতীরে কাথি_ নীলা, 
মহিষাদল, ডায়মগুহারবারে লবণ তৈয়ারী কেন্দ্রে। 

অনতি দূরেই সশস্ত্র পুলিশের শিবির । বাংলার নিভীক তরুণরা 
বালুতীরে জ্বাল দেয় লবণ। ছুটে আসে শাস্তিরক্ষক পুলিশ-__গর্জে 
ওঠে আগ্নেয়াস্ত্র । কত তরুণ প্রাণ ঝরে পড়ে বালুচরে । মেয়ের! 
অকথা নির্যাতন সহা করল পুলিশের হাতে। 

বাংলার ছাত্রদল ছাড়ল স্কুল কলেজ । রাজপথে তারা স্বর করে 
বিলাতী বস্ত্রের বহ্যুৎসব | তাদের হাতে চুরমার হয় মদের বোতল । 
আইনের পর আইন ভাঙে বাংলা । 

বশোহরের নেতা বিজয় রায়ের নেতৃত্বে ও মেদিনীপুরের নেতা 
বীরেন শাসমলের নেতৃত্বে বন্দবিলা আর কাথিতে কর বন্ধ অন্দোলন 
আরম্ত হয়। ইংরেজের শাসন ধুলায় লুটিয়ে দিল বাংল। সেদিন । 


১৮ 


বাঙালী গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে সত্যাগ্রহের শিক্ষালাভ 
করেনি । গান্ধীজীর প্রাণসম “অহিংস মন্ত্রের চেয়ে হহিংস& মন্ত্রের 
ভক্ত ছিল বাঙালী । তবুও এই বাংলার মাটিতে গান্ধীজীর প্রবতিত 
আইন-অমান্য আন্দোলন সার্থকতা লাভ করল। এই বাংলায় 
গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের জন্য ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম তরুণ প্রাণ 
বলি হল। বাংলার আশু দলুই সত্যাগ্রহে ভারতের প্রথম শহীদ । 

১৯৩০ সনের ২৪শে এপ্রীল নীলায় (চবিবশ পরগণায় ) লবণ 
আইন অমাঁন্ত করতে গিয়ে আশু দলই পুলিশের গুলিতে নিহত হন। 

বাংলার মেয়ে পৃথিবীখ্যাতা কবি সরোজিনী নাইড়ু ইংরাজের 
কারাগারের ভয় দূর করলো! কাব্যে আর সঙ্গীতে । 


বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলেছে একটানা । বিপ্লববাদের মন্ত্রে 
বাংলা উন্মুখ। সত্যাগ্রহের শিক্ষা-_নিঃশেষে আত্মদান, অকুন্ঠিত 
কষ্টন্বীকার আর অটুট দেশপ্রেম । বাংল! সত্যাগ্রহের সব শিক্ষাই 
গ্রহণ করল। তাই বাংলার ঘরে ঘরে এল শাসকের অত্যাচারে 
সবরমতী সেদিন । 

পাচ মাস চলল আন্দোলন। বিখ্যাত রাজনীতিক সাপ্র ও 
জয়াকর কংগ্রেসের সাদে শাসকের একটা মিটমাট করবার চেষ্টা 
করতে লাগলেন । সরকার কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন রদ 
করার জন্য অনুরোধ জানাল । কংগ্রেস রাজী হল না। 

বিলাতে ১২ই নভেম্বর (১৯৩০ ) গোলটেবিল বৈঠক বসল। এ 
বৈঠকের উপর ভারতের কোন আস্থা ছিল না। তারা-সেদিন করল 
হরতাল। বৈঠকে ও বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হল না। 

সাঞ্রর অনুরোধে সরকার ১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী তারিখ 
নেতাদের মুক্তি দিলেন। 

মার্চ মাসের পাচ তারিখে মহাত্ম। গান্ধী ও বড়লাট আরউইনের 
সাথে চুক্তি হ'ল । 


১৮৩ 


আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হল। 

গান্ধীজী চললেন বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে । তখন ও 
অত্যাচার চলেছে বাংলা ও সীমান্তে । 

অত্যাচারিত বাংলা হল বিক্ষুব্ধ, অসস্তুষ্ট। 

বাংলার নেতা স্থুভাষচন্্র তখন কারাগারে । বাংলার কারাগারে 
বাংলার তরুণ করমীদল। 

বাংলার বুকের উপর দিয়ে চলছে আইন আর লাঠির অত্যাচার । 

গোল টেবিল বৈঠকের ছলনায় বিভ্রান্ত ভারত। আপোষের 
পথে গান্ধীজী ৷ 

একা বাংলা সেদিন ক্কন্ধে নিল ত্রিবর্ণ-লাঞ্ছিত পতাকা । 

সে পতাক৷ ভারতের স্বাধীনতার পতাকা। 


১৮১ 


॥ সাত ॥ 


শ্রান্তিহীন বাঞ্লার বিপববাদ 
_স্মনির্বাণ ভারতের মুক্তি-কামনার দীপশিখা। [ ১৯৩০--১৯৩৭ ] 


১৯৩০ সাল! 

১৮ই এপ্রিল।,. আয়ারের স্মরণীয় ইষ্টার দিবস। রাত্রি পৌণে 
দশটা। 

কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলনের অন্তরালে টট্টগ্রামের বিপ্লবী 
সূর্য সেনের নায়কতে নুরু হয় চট্টগ্রামে এক সশস্ত্র অভ্যুর্থান। 

নিজাম পণ্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ পুলিশ লাইন 
আক্রমণের ভার ছিল অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষের উপর। উচ্চতর 
সামরিক কর্মচারীর পোষাকে গণেশ ঘোষ নিজ বাস থেকে মোটরে 
বার হলেন। 

মোটরের চালক অনন্ত সিংহ। সঙ্গে চললেন হিমাংশু সেন, 
হরিপদ মহাজন আর বিনোদ দত্ত । 

পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার আক্রমণের 
ভার ছিল লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের উপর। লোকনাথের 
বাস থেকে মোটরে বার হলেন তারা । মোটরের চালক জীবন 
ঘোষাল । সঙ্গে চললেন রজত সেন, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী । 

টেলিগ্রাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আপিস আক্রমণের ভার ছিল 
অস্থিকা চক্রবতার উপর। তিনি কংগ্রেস আপিস থেকে মোটরে বার 
হলেন ঠিক একই সময়। 


" ১৮৫ 


মোটরের চালক আনন্দ গুপ্ত । 

রেলপথ বিকল করবার ভার ছিল উপেন ভট্টাচার্যের উপর। 
তিনি ঠিক এ সময় স্বকার্ধ সাধনের জন্য বার হন। 

আরও ত্রিশজন বিপ্রবী এ সময়ে বার হলেন। তাদের কাজ 
সাক্ষাতের অপেক্ষায় সরকারী অস্ত্রাগারের কাছে অবস্থান । 

সবশেষে এ সময় রক্ষীদল সহ মোটরে সবাধিনায়ক স্থর্য সেন 
বার হলেন। সঙ্গে সরোজ গুহ, মহেন্দ্র চৌধুরী ও বিধু ভট্টাচার্য । 
তারা চললেন সরকারী অস্ত্রাগারের দিকে। 

ও ফু সং 

রাজপথ- উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। পাশাপাশি ছোট ছোট 
ছটো পাহাড় । একটার উপর পুলিশ ব্যারাক, অপরটির উপর সরকারী 
অস্ত্রাগার। এখানে এসে মিলিত হলেন সঙ্গীদল সহ গণেশ ঘোষ ও 
অনন্ত সিং। আর রক্ষীদল সহ সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন। 

অরক্ষিত সরকারী অন্ত্রাগার বিপ্লবীদের অতক্কিত আক্রমণে 
অধিকৃত হ'ল। ইহা! এখন সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার । সবত্র 
'বিপ্লবীদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাঁদত হয়। উপেন ভট্টাচার্য রেলপথ 
বিকল করলেন এবং অন্থিকা চক্রবর্তী টেলিফোন-টেলিগ্রাম যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন করে হেডকোয়ার্টারে উপনীত হলেন । 

পাহাড়তলী রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার অধিকার 
করলেন লোকনাথ বল ও নির্নল সেন। 

রজত সেনের গুলিতে ইংরাজ অফিসার সার্জেন্ট ফেরেল নিহত 
হয় এবং প্রহরীরা ও ইংরাজ অফিসাররা পলায়ন করেন। ইংরাজ 
অফিসাররা সপরিবারে কর্ণকুলীর জলে ্রীনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
বিপ্লবীরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ সদল বলে সর্বাধিনায়কের হেডকোয়ার্টার 
সরকারী অস্্রাগারে উপনীত হলেন। সরকারী অস্ত্রাগারে তখন 
ইউনিয়ন জ্যাকের স্থানে উড়ছে ব্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা । 

আগুনে জলে সরকারী অক্ত্রাগার। শুন্তে উঠেছে আগুনের লাল 
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শিখা । ধোয়ার কুণ্ডলী-এত আগুন তবু যেন কত অন্ধকার। 
অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসেন হিমাংশু সেন। 
ম্যাগাজিনে পেক্রোল ঢেলে আগুন দিতে গিয়ে তার গায় লেগেছে 
আগুন। 

হিমাংশু সেন আর ফাড়াতে পারেন না। মাথা ঘুরে মাটিতে 
পড়ে যান। অনন্ত সিং ছুটে এসে হিমাংশুকে কোলে করে মোটরে 
তুলে নিলেন। মোটরে উঠলেন গণেশ ঘোষ আর জীবন ওরফে 
মাখম ঘোষাল । 

শহরের দিকে ছুটল মোটর । 

নিবাক নিস্তব্ধ সূর্য সেন। অনন্ত সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের 
প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় তিনি কাটালেন ছৃঘণ্টা কিন্ত ফিরলেন না 
তারা । যোগ্য কর্মীর অবর্তমানে নৃতন প্রোগ্রামে হাত দেওয়৷ 
অসম্ভব। আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সূর্য সেন। অন্থিক। 
চক্রবতীর নেতৃত্বে বিপ্লবীদল উঠলেন জালালাবাদ পাহাডে। 


সং খ খা 


২২শে এপ্রিল। বিপ্লবীদল জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন । 
অনাহারে, পিপাসায় বিপ্ল-(দের দিন কাটে। 
আসন্ন সন্ধ্যা। পাহাড় ঘেরাও করে বৃটিশ ফৌজ__একদিকে 
ইষ্টার্ণ রাইফেল বাহিনী, অন্যদিকে ন্ুর্মাভ্যালি বাহিনী । 
ছুঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যরা পরাজিত হয়। ইংরাজদের 
আডাই শ' সৈন্য মারা যায় আর বিপ্রবীদের মৃত্যুর সংখ্যা বার ।-***** 
পাষাণ শয়ানে শায়িত বীর দ্বাদশ সন্তান__ 
লাল! নির্নল, মতি কানুন গো, দত্ত মধুস্দন, 
নরেন রায়, বিধু ভট্টাচার্য, দাসগুপ্ত জিতেন, 
অধেন্দু দস্তিদার, প্রভাস বল, ঘোষ পুলিন, 
দত্ত শশাঙ্ক, হরিবল আর ত্রিপুরা সেন। 
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পাষাঁণে শয়ান বীর চির নিদ্রায় লীন । 
একটি পাহাড় জালালাবাদ 
_ ছুর্গম পথহীন।” 


[ উদ্ধৃতি £ বিপ্লবী সূর্য সেন ( মাস্টারদ। )- বিশ্ব বিশ্বাস।] 


শহরে তিন দিন পর হিমাংশুর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর গণেশ 
ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন (মাখম ) ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত চট্রগ্রাম 
ত্যাগ করে চললেন কলকাতায়। ফেণী স্টেশনে তাদের সাথে 
পুলিশের সংঘর্ষ হয়। সংগ্রামে তাদের পরাজিত করে তার৷ 
কলকাতায় পৌছাতে সক্ষম হন। 

্ ধা ষঁ 

কোয়েপাড়ায় বিনয় সেনের গৃহে পলাতক জীবন যাপন করছেন 
সূর্য সেন। এখানে নির্মল সেন, লোকনাথ বল প্রভৃতি বিপ্লবী 
মিলিত হয়েছেন। তাদের সহযোগে সূর্য সেন তখন চট্টগ্রামের 
বিপ্লবীদের জন্য পরবর্তী পরিকল্পনা স্থির করছেন। ফিরিঙ্গী বাজারের 
গৃহত্যাগী বিপ্লবী রজত সেনের নেতৃত্বে একদল তরুণের উপর এই 
সময় পড়ল ইউরোপীয়ান ক্লাৰ অভিযানের নির্দেশ । 

৫ই মে, ১৯৩০ সন। রজত সেনের নেতৃত্বে একদল কিশে]র 
চললেন ইংরাজ নিধনে ইউরোপীয়ান ক্লাবের অভিমুখে । পরিকল্পন! 
অনুযায়ী কার্ষে অসুবিধা হওয়ায় তার! প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরবার 
পথে বন্ধুদের সাথে নিয়ে বাড়িতে একবার মার সাথে সাক্ষাৎ 
করতে যান। খেতে বসেছেন সকলে এমন সময়ে গ্রামের লোকের 
খবরে পুলিশ এসে পড়ল। তার৷ পালালেন শ্যাম্পানে নদী পথে ! 

স্টীমবোটে পুলিশ অনুসরণ করে। শ্াাম্পান থেকে বিপ্লবীর৷ 
তীরে নেমে পড়েন কালার পোলের কাছে শণ বনে। একজন 
মুসলমান ছেলে পুলিশে খবর দেয়। ডি. আই. জি ফার্মারের 
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নেতৃত্বাধীন একদল সশস্ত্র সৈন্যের সাথে কিশোর বিপ্রবীদের যুদ্ধ হয় 
পরদিন ৬ই মে, ১৯৩০। সম্মুখ সমরে প্রাণ দেন রজত সেন,. 
মনোরঞ্জন সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, সদেশ রায়। জালালকাদের মত 
কালার পোলের এ যুদ্ধ অমর । 
৪ ও ০ 

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত কলকাতায় পৌচেছেন তখন। 
কলকাতার যুগান্তর দলের ব্যবস্থাপনায় তারা আশ্রয় পেয়েছেন চন্দন- 
নগরে গৌঁদল পাড়ায় শশধর চক্রবর্তী নামক একজন বিপ্লবীর (খুলনার 
লোঁক ) ঘরে । স্তৃহাসিনী নামী এক বিপ্রবিনী মহিলা শশধরের স্ত্রী 
সেজে ঘরকন্না' করতেন । 

সুর্য সেনের নির্দেশে লোকনাথ বল কলকাতার বিপ্লবীদের সাথে 
সংযোগ সাধনের জন্য কলকাতায় যাত্রা করলেন এবং গৌদল পাড়ার 
গুপ্ত আস্তানায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হলেন । 

এদিকে জালালাবাদ যুদ্ধে আহত ও জ্ঞানহীন অন্বিকা চক্রবর্তী 
জ্জানলাভের পর পাহাড় থেকে অবতরণ করেন এবং ফতেয়াবাদ গ্রামে 
গুপ্ত আশ্রয় পান। 


২৮শে জুন, ১৯৩০ । 

হঠাৎ একদিন ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা । গৌঁদলপাড়ার গুপ্ত 
আশ্রয় থেকে অনস্ত সিংহ এলেন লর্ড সিংহ রোডে--করলেন 
আত্মসমর্পণ । বললেন- ট্টগ্রামের অত্যাচারিত নরনারীর নিপীড়ন 
লাঘবের জন্য তার এই আত্মসমর্পণ । 


১ল। সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সন। 

পলিশের গুপ্তচরেরা কোন এক স্ত্রে চন্দননগরের গুপ্ত আস্তানার 
সন্ধান পায়। 

রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে টেগা্টেরি সৈম্তদল ঘেরাও করল এ 
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ৰাড়ি। বিপ্লবীরা তখন স্ুপ্ত। জেগে উঠতেই তার দেখলেন বাইরে 
পুলিশ। তারা৷ জানালা ভেঙে পাশের পুকুরে ঝাপ দিলেন। 
শব্দ শুনে, পুলিশ গুলি চালায়। জীবন ঘোষাল ওরফে মাখম নিহত 
হলেন। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত হলেন ধৃত। 


৯ই অক্টোবর, ১৯৩০ । 

চট্টগ্রামের এক গ্রাম থেকে অসুস্থ অবস্থায় ধরা পড়লেন 
অশ্বিক! চক্রবতী। 

এমনি করে চট্টল বিপ্লবের নায়করা একে একে এসে পড়লেন 
বুটিশের কারাগারে । 

সা ১৬ শখ ঈ€ 

শ্রীপুর গ্রাম। কুন্দপ্রভা সেনের আশ্রয়ে সেদিন সূর্য সেন বাংলার 
পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল ক্রেক হত্যার পরিকল্পনা করছেন। 
এর জন্য নির্বাচিত হন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তী । 

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্বিপ্রাপ্ত ছাত্র। তিনি শুধু 
মেধাবী ছাত্র নন- চরিত্রবান তরুণ। তার মুখাবয়বে ছিল আদর্শ 
নিষ্ঠা ও সাধনার ছাপ । 

চট্টগ্রামে বিপ্লবান্দোলনের প্রস্তুতির সময় বোম প্রস্তত কালে 
তিনি আহত হন। 

অন্ত্রাগার অধিকারে তাই তিনি যোগদান করতে অসমর্থ হন। 
ক্রেক হত্যায় তিনি যাত্রা করলেন । 


১৯৩৩ সন। ১ল! ভিসেম্বর__শেষ রাত। 

রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চাদপুর স্টেশন প্রাটফর্মে উপনীত হন। 
প্লাটফর্মে তখন চাটগা মেল। মেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় সাহেবী 
পোষাকে বসে ছিলেন রেলপুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
-»নাম তারিণী মুখাজি। 
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ক্রেক ভ্রমে বিপ্লবীদ্ধয় একেই হত্যা করলেন। পুলিশের হাতে 
রামকৃষ্চ ও কালীপদ ধৃত হন । 

বিচারে অল্পবয়স্ক কালীপদর হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর 
রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের হ'ল ফাসির হুকুম। আলিপুর সেপ্টাল জেলে 
তার ফাসি হয়। 


১৯৩১ সনের মাঝামাঝি । 

সূর্য সেন এখন কানুনগোপাড়ার গোপন আস্তানায় বসবাস 
করছেন। 

বরমাগ্রামের দারোগাকে নিহত করার পর বিপ্লুবী তারকেশ্বর 
কানুনগোপাড়ার আশ্রয়কেন্দ্রে সুর্য সেনের সাথে যোগাযোগ করেন। 

চট্টগ্রামের কারাগারের বিদ্রোহী বন্দীদের পলায়নের জন্য সুর্য 
সেন তখন পরিকল্পনায় রত। তারই রূপদানের ভার পড়ে তারকেশ্বর 
দস্তিদারের উপর | 

এ পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর তূর্য সেনের খবরের জন্য চলছে 
তখন অকথ্য অত্যাচার । 

এ অত্যাচারের নায় টট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ ইন্সপেক্টর 
খান বাহাছুর আসানুল্প।। 

আসানুল্ল! হত্যার জন্ত সূর্য সেন নবদীক্ষিত বিপ্রবী চৌদ্দ বৎসরের 
কিশোর বালক হরিপদ ভট্টাচার্যকে নিবাচন করলেন । 


১৯৩১ সাল-_-৩০শে অক্টোবর । 

নিজাম পণ্টন খেলার মাঠে গোয়েন্দ পুলিশের কর্তা আসানুল্লা 
হরিপদ ভট্টাচার্যের হাতের রিভলবারের গুলিতে নিহত হন। 

আসানুল্লার হত্যার প্রতিশোধ নিল পুলিশ। মুসলমান গুণ্। 


১৪৯৯ 


ছেড়ে দেয় তারা শহরের হিন্দুদের উপর। হিন্দুর যথাসর্বন্ধ হ'ল 
লুট। নারীর উপরও অত্যাচার হয়। 

বালক হরিপদের উপর চলে নির্নম নির্যাতন। বালক হরিপদ 
নিবিকার। 

বিচারকের অবশ্য দয়া হ'ল। হরিপদ নাবালক-_তাই তার 
মৃত্যুদণ্ড হ'ল না--হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । 


চট্টগ্রাম বিপ্রবীদের নির্দেশে শৈলেশ্বর রায়ের হাতে কুমিল্লার 
ম্যাজিষ্টেট এলিসন প্রাণ দ্রিলেন এবং সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের 
হাতে ঢাকার ম্যাজিষ্টে,ট ডুর্ণে আহত হন। 


১৩ই জুন, ১৯৩২। 

ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর গৃহে সূর্য সেনের তখন গুপ্তবাঁস। 

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কল্পনা দত্ত (ভুলু) 
ও '্লীতিলতা। ওয়াদেদার রোণী) এসেছেন সূর্য সেনের সাথে সাক্ষাৎ 
করবার জন্য । সহসা! রাত্রি দশটায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে 
একদল সৈন্য এ বাড়ি ঘেরাও করল । 

বিপ্লবীদের সাথে ক্যামেরণের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ হয়। 

কল্পনা ও প্রীতিলতা সহ স্ৃর্য সেন পালাতে সক্ষম হন কিন্ত 
নির্মল সেন ও অপুরধ সেন নিহত হন। অপর পক্ষে নিহত হন 
ক্যামেরণ । 


১৯৩২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে সুর্য সেনের নির্দেশে 
পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাবে যে রক্তাক্ত কাহিনীর স্থষ্টি হয় তার 
অধিনায়িক! ছিলেন প্রীতিলতা । 

এদিন মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, কালী দে, শাস্তি চক্রবর্তী 


১৯২ 


প্রফুল্ল দাস সহ প্রীতিলতা রাত্রি দশটায় সাহেব-মেমদের সান্ধ্য 
মিলনের আড্ড। পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ করেন। , 

পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্রাবই তখন পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান 
ক্লাব। পাহাড়তলী রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই ক্লাৰব। এই 
ক্লাবের বহু সাহেব ও নেম এই শনিবারের সান্ধ্য-মজলিসে বিপ্রবীদের 
আক্রমণে আহত ও নিহত হন কিন্তু গ্রীতিলতা৷ পটাসিয়াম সাইনেড 
গ্রহণ করতঃ আত্মহত্যা করেন । 

সুর্ধ সেন তখন কাট্টলীর আস্তানায়। _জৈষ্ঠাপুরা গ্রামের “কুটীর 
আশ্রয়” ছেড়ে তিনি কাট্টলীর আস্তানায় এখন। 

এখান থেকে তিনি পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের 
জন্য নির্দেশ দেন। 

ব্যাপক ইউরোপীয়ান হত্যার আর এক প্রচেষ্টা হয় ১৯৩৩ 
সনের ৭ই জানুয়ারী ৷ 

সাহেবদের ক্রিকেট মাঠ, 'পণ্টন মাঠ-এ হয় এ প্রচেষ্টা । এ 
প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । 

নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য ও হিমাংশু ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে মারা 
যান আর কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তী পরে ফীসির কাঠে 
প্রাণ দেন। 

ন্‌ সং সং সঃ 

ধলঘাট থেকে তিন মাইল দূরে গৈরল। গ্রাম 

গৈরলা গ্রামের বিশ্বাস বাটিতে সূর্য সেন তখন পলাতক জীবন 
যাপন করছেন । 

বিশ্বাসবাটির সংলগ্ন সেনেদের বাঁড়ি। বড়ভাই নেত্র সেন__ 
পানাসক্ত, চরিত্রহীন । সে-ই থানায় খবর দিল। 


১৯৩৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারি, রাত্রি দশটা । গভীর অন্ধকার । 
স্র্ধ সেনের সাথী সেদিন সুশীল দাশগ্প্ত-আর কল্পনা । বাড়ির 


১৯৩ 
১৩ 


তিনদিকে সৈন্ত। একদিক খালি। সেদিকে বেড়ী। তার ওপারে 
ঝোপের ভিতর বিশ্রী ময়ল। গড়। 

স্রশীল দাশগুপ্ত কল্পনাকে কোলে করে বেড়া পার করলেন। 
কিন্তু অন্ধকারে ময়লার গড়ের জলে-পড়লেন কল্পনা । গড়ে উঠল 
জলের শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য করে একজন সৈন্য গুলি ছুড়ল। 
গুলি লাগল স্থশীল দাশগুপ্তের হাতে । তার ছুই হাতের উপর 
তখন তূর্য সেনের দেহ। সুশীলের হাত থেকে স্তু্য সেন পড়ে যান 
মাটির উপর। 

সুর্য সেন বেড়া পার হলেন । গড়ের দিক নিরাপদ কিন্তু সেদিক 
লক্ষ্য করে সৈন্যরা ছুড়ছে গুলি। তখন সূর্য সেন গাছের গোড়া 
ধরে বেড়িয়ে যেতেই এক গুখ৭ সৈন্যের হাতে পড়লেন__তিনি 
বন্দী হলেন। 


তখন মধ্যরাত্রি_২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩। 

কারাগারের ফটক খুলল শুঙ্খলিত চট্টল সিংহ স্র্ধ সেনের 
সামনে। 

কারাগারের বাইরে তখন কল্পনা ও তারকেস্বর দক্তিদার (ফুটুদা)। 

তাদের উদ্যোগে সুর্য সেনকে মুক্ত করবার ছু-ছুটো পপিকল্পনা হয় 
কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ কমীরা সকলেই অপরিণত 
বয়স্ক অনভিজ্ঞ নবদীক্ষিত কিশোর বিপ্লবী । 


তিনমাস পর গহিরা গ্রামে কল্পনা ও তারকেশ্বর ধৃত তন । 

আশ্রয়দাত। পুর্ণ তালুকদার ও নিশি তালুকদার গুলির আঘাতে 
নিহত হলেন । 

বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের হ'ল ফাসির হুকুম। কল্পনার 
হ'ল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। রাত্রিবেলায় সাধারণতঃ ফাসি হয় না। 
স্তূর্য সেনের বেলায় হ'ল তার ব্যতিক্রম । মধ্যরাত্রিপ অন্ধকারে 


১৯৪ 


সুর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাসি--১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী । 
কাল- মধ্যরাত্রি, ১২টা, ৪০ মিনিট। ] 

চট্টল বিপ্লবের উপর নামল কাল যবনিকা। তারই অন্তরালে 
২র। জুন, ১৯৩৪-এ সহসা একদিন বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনের 
প্রাণহীন দেহ নবদীক্ষিত এক কিশোর বিপ্লবীর উদ্দত অঙ্গি-নালিকার 
সম্মুখে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর । 

১০ ও রঃ সঃ 

কর্মফুলীর তীরে রাঙামাটির বুকে সেদিন জেগেছিল এমনি এক 
আগুন। সে মাগুনে কেপে উঠে অনাচারী সরকার । সে আগুনে 
জাগে বাংলা__-কলকা তা, ঢাকা, কুমিল্লা, মেদিনীপুর । 


॥ কলকাতা ॥ 


পুলিশ কমিশনার টেগার্ট-_-আলিপুরের দায়রা জজ, ইউরোপীয়ান 
এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক 
ওয়াটসন আক্রমণ ; রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ । 


১৯৩০। লালদীঘি পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব। 
সাহেবের গাড়ির উপর বোম পড়ল। অদূরে ফুটপাথের উপর 
শহীদ অন্ুজা সেন (খুলনা)-এর মৃতদেহ । টেগার্ট সাহেবের উপর 
বোমা ফেলতে গিয়ে বোমার টুকরায় তিনি নিহত হন। 

খানিক দূরে তার সঙ্গী দীনেশ মজুমদার (দক্ষিণ চবিবশ পরগণা) 
ধৃত হলেন। 

ডাঃ নারায়ণ রায়ের ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায় বোম। তৈরির 
মাল মশল।। বোম! দিয়ে সাহেব মেমদের আড্ডা, হোটেল, রঙ্গালয়, 
দোকান উড়িয়ে দিবার বড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'ল । ৃ 

মামলা হ'ল । মামলার নাম “ডালহোৌসি স্কোয়ার বোম্ব আউটরেজ' 
মামল!। 


১৯৫ 


দীনেশ মজুমদারের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মেদিনীপুর জেলা 
থেকে তিনি পলায়ন করেন । ্‌ 

চিত্র! বায়স্কোপের সামনে একট। বাড়িতে ছিল দীনেশ মজুমদার, 
হিজলী জেলের পলাতক বন্দী নলিনী দাস ও বিপ্লবী জগদানন্দ 
মুখাজির গুপ্তবাস। 

১৯৩৩ সনের জুনমাসের এক উবায় পুলিশের সহিত সংঘর্ষে 
তারা ধৃত হন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাজ্ঞ৷ হয়। আলিপুর 
দায়রা জজের এজলাসে হয় এ বিচার। আলিপুর আদালতে এক 
বিপ্লবীর রিভলবারের গুলিতে এর জন্ত প্রাণ দিলেন আলিপুরের 
দায়রা জজ। বিপ্লবীর নাম কানাইলাল ব্যানাজি-__জয়নগর-_ 
মজিলপুরের ছেলে । যুবক বিষপানে আত্মহত্যা করেন।** 

১৯৩১ সনে কলকাতা বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলার 
জ্যাকসন সাহেবের উপর গুলি চালান স্নাতক বীণা দাস। লাট 
সাহেব রক্ষী পান। বীণা দাসের হয় ন'বছর জেল |: 

ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে হত্য1 করে 
মারা যান বিমল দাশগুপ্ত |": 

১৯৩২ সনের জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকার 
সম্পাদক ওয়াটসনের উপর চলে আক্রমণ । জুন মাসে সেনহাটির 
অতুল সেন ওয়াটসনের উপর আক্রমণ করলেন। গুলি ব্যর্থ হয়। 
অতুল সেন বিষপানে আত্মহত্যা করেন । 

তারপর সেপ্টেম্বর মাসের একদিন সন্ধ্যায় ওয়াটসন যখন সন্ত্রীক 
দক্ষিণ কলকাতার দিক থেকে হাওয়। খেয়ে ফিরছিলেন তখন বিপ্রবী- 
দের একখানা মোটর তার মোটরের সামনে গিয়ে ধাকা দেয় এবং 
ওয়াটসন সাহেবের অচল মোটরের ভিতরে গিয়ে গুলি চালান চারজন 
কিপ্পিকী। 

ওয়াটসন সাহেব, মেম ও ড্রাইভার রক্তাপ্নুত অবস্থায় পড়ে যান। 
ভারা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন মাত্র | 


১৯৬ 


তিনজন বিপ্লবী আত্মহত্যা করেন। চতুর্থ বিপ্লবী বিনয় রায় 
€ মাদারিপুর ) চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন। চন্দননগরে ফরাসী 
সরকারের একজন জ'দরেল কর্মচারী তার হাতে নিহত হন |, 

কলকাতার বাইরে অবশেষে একদিন তিনি ধর পড়েন। তার 
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ ছিল না। পুলিশের হাতে তিনি 
নজরবন্দী হন ।:*. 

রাইটার্স বিল্ডিং আক্রদণ করেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের 
চতুর্থ বাধিক শ্রেণীর ছাত্র বিনয় বন্ত্, সুধীর গুপ্ত (ওরফে বাদল ) 
ও দীনেশ গুপ্ত । এই আক্রমণে জেল সমূহের ইনসপেকটর জেনারেল 
সিমসন সাহেব নিহত হন । 

স্থধীরগুপ্ত বিষপানে আত্মহত্যা করেন। বিনয় বস্তু নিজের মাথায় 
রিভলবারের গুলি করেন। হাসপাতালে ম্বত্যুকে ত্বরান্বিত করবার 
জন্য তিনি মাথার ঘা ঘেঁটে সেপটিক করে তোলেন এবং পরে মার! 
যান। দীনেশ গুপ্তের ফাসি হয়। ্‌ 


॥ ঢাকা ॥ 
রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের নায়ক বিনয় বস্তু ঢাকার বিপ্লবী । 
ঢাঁকা মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে ১৯৩০ সনে বিনয় বস্থু 
প্রমুখ বিপ্লবীদের গুলিতে বাংলার পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল 
লোমান সাহেব নিহত হন এবং ঢাকার পুলিশ সাহেব হডসন গুরুতর 
ভাবে আহত হন। বিপ্রবীরা গ! ঢাক! দিয়ে কলকাতায় চলে 
আসেন এবং একদিন দ্বিপ্রহরে সদলবলে বাংলা সরকারের খোদ 
দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করেন ।**" ্‌ 

ঢাকার ছেলেদের হাতে আরও ছুঃসাহসিক ঘটন। ঘটে । 


১৯ 


ম্যাজিষ্টট কামাখ্যা সেনকে নিহত করে ফাসির রজ্জু গলায় নিলেন 
কালিপদ মুখাজি। 

ঢাকা জয়দেবপুরের ছেলে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র ব্যানাঁজি 
১৯৩৪ সনে দাঞ্জিলিং-এ লেবং ঘোড়দৌডের মাঠে বাংলার অত্যাচারী 
লাট এগ্ডারসনের উপর গুলি চালান। অল্পের জন্য লাট সাহেব রক্ষা! 
পান। 

বিচারে উভয়ের ফাসির হুকুম হয়। ভবানী ১৯৩৫ সনের ২০শে 
মাঘ রাজসাহী জেলে আত্মদান করেন। ববীন্দ্র ও ভবানী "শ্রীসজ্ঘ” 
এর বিপ্রবী।--" 

ঢাকার আই. বি'র পুলিশ সাহেব গ্রাসবি ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
'ডুর্ণোর উপর এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার ক্যাসেলের উপর 
ময়মনসিংহে ঘটে ব্যর্থ আক্রমণ । 


॥ কুমিল্লা ॥ 


কুমিল্লায় হবে সন্ভরণ প্রতিযোগিতা । জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট স্িভেনস 
প্রতিযোগীদের নাম গ্রহণ করছেন। তের চোদ্দ বছরের ছুটি মেয়ে 
শান্তি ঘোষ ও স্থুনীতি চৌধুরী সম্ভরণে নামবার জন্য ছুখানা আবেদন- 
পত্র রাখলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলের উপর । ম্যাজিষ্ট্রেট যখন মাথা 
নীচু করে আবেদনপত্র ছুটো পড়ছেন তখন বালিকাছয়ের হাতের 
রিভলবার গর্জে উঠল এবং আরাম-কেদারায় লুটিয়ে পড়ল ম্যাজিষ্টেটের 
দেহখাঁনা । মেয়ে দুজন শ্রীসজ্ঘের সদস্য ।*" 

কুমিল্লার পুলিশ সাহেব এলিসন-ও নিহত হন বিপ্লবীদের হাতে। 
আততায়ী ধরা পড়ে না। 

কুমিল্লা-ঢাকার কার্ধকলাপে শ্রীসজ্ঘ, বি. ভি অর্থাৎ বেঙ্গল- 
ভলানটিয়ার্স দলের অবদান বেশী। বি. ভি দলের ছুঃসাহসিক ক।জ 
ঘটে মেদিনীপুরে । 


১৯১৮ 


॥ মেদিনীপুর ॥ 

তিন ম্যাজিষ্ট্রেট খুন__পেডি, ডগলাস, বার্জ। 

আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুরের কৃষকদের উপর অকথ্য 
অত্যাচার হয়। এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার পণ করলেন 
বিপ্লবীরা। পর পর তিন তিনটি ম্যাজিষ্ট্রেট খুন__-পেডি, ভগলাস, 
বার্জ। | 

পেডির হত্যাকারী প্রকাশ্য স্থান থেকে পালাতে সক্ষম হন। 
ডগলাসের হত্যাপরাধে প্রচ্ভোত ভট্টাচার্ষের ফাসি হয়। বার্জকে হত্য! 
করতে 1গয়ে বিপ্লবীদের সাথে দেহরক্ষীদের সংঘর্ষ হয়। বার্জ অনাথ 
বন্ধু পা ও মুগেন্দ্রনাথ দত্ত নামক ছুজন ছাত্র বিপ্রবীর হাতে নিহত 
হন কিন্তু দেহরক্ষীদের গুলিতে নিজেরাও প্রাণ হারালেন। পরে 
ব্রজকিশোর চক্রবর্তা, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষের ফাসি 
হয়। 


অসহযোগ আন্দোলন স্তব্ধ, কংগ্রেস নীরব । মহাত্াজীর হাতে 
চরকা, মুখে হরিজন প্রেম। নূতন শাসনতন্ত্র চালু করবার আয়োজন 
করছে সরকার। সারা ভারতের সেদিকেই চোখ । 

শুধু বাংলায় চলছে বিপ্লব। ১৯৩৪ সন পর্যন্ত বিপ্লব চলল প্রবল 
ভাবে। ১৯৩৭ সন পর্যন্ত চলল তার স্তিমিত গতি । 

শেষের কয়েক বছর চলে গুপ্তচর হত্যা, ডাকাতি আর যড়যন্ত্র। 

বাংলার তিন হাজার রাজবন্দী বকস। ছুর্গে, হিজলী আর বহরম- 
পুর বন্দী শিবিরে বন্দী। নির্যাতন, ছুব্যবহার, বুৎসিত পরিবেশে 
তাদের স্বাস্থ্য হয়ে আসে ক্ষীণ। চালু হয় নুতন শাসনতন্ত্র“মনটেঞু- 
চেমসফোর্ড' সংস্কার" "প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শীসন। কারাগারের দরজ। 
খোলে । বন্দীর যুক্তি পান। 


১৯৪৯ 


এরপর এল যুদ্ধ'..দ্িতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সাম্রাজ্লোভের এ যুছে৷ 
অংশ গ্রহণ করতে চায় না কংগ্রেস। 

স্বাধীনতা আগে-*"-তারপর সহযোগিতা! 

ইংরাজের কৃট-চালকে ব্যর্থ করে স্বাধীনতা৷ লাভের জন্য সুরু করে 
তারা লড়াই। 

ভারতের পথে পথে জাগে “করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে 

আর সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের পথে জাগে “জয় হিন্দ 
ধবনি। ঘরে বাইরে নূতন বিপ্রব,__বলিষ্ঠ গণবিপ্লব ! 

এই বিপ্লবের জোয়ারে আসে পরাধীনতার শিকল ভাঙবার শেষ 
ডাক । 


১০০ 


॥ আট ॥ 


ভারতের অভ্যন্তরে ব্ির্ত গণাবিপ্লব 
ভারত ছাড আন্দোজন' ও আগষ্ট বিররব" (3৯৪২) 


ভারতের বাইরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈম্াদের সংগ্রামী সংগঠন 
_'আজাদ হিন্দ ফৌজ' আর “দিল্লীচল” অভিযান €১৯৪৪-৪৫) 


এল ১৯৪২। সারা ইউরোপ জার্মীনের জয়োল্লাসে মুখরিত। 
বিজয়ী জাপান দেশের পর দেশ জয় করতে করতে ভারতের দিকে 
অগ্রসর হয়। ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা পাবার জন্য পার্লামেণ্টের 
মন্ত্রী ক্রিপস মিটমাটের প্রস্তাব নিয়ে ভারতে আসেন। ৃ 

২২শে মার্চ থেকে ১৩ই এপ্রিল (১৯৪২) পর্ষন্ত তার ভারতীয় 
নেতাদের সঙ্গে চলল আলাপ আলোচনা । আগের মত এও যুদ্ধের 
শেষে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি । প্রতিশ্রতিতে আর ভুলতে চান না 
ভারতের নেতারা । কংগ্রেস ও লীগ প্রত্যাখ্যান করল কব্রিপস 
প্রস্তাব । 

সামনে যুদ্ধের বিভীধিকা,_তখনও ভারত পায়না নিজ 
ভাগ্যণিয়ন্ত্রণের অধিকার । তখনও পুরাতন কুটনৈতিক চাল নিয়ে 
পায়তারা ভাজে ইংরাজ। কাজ হাসিল করবার তার ঠকাবার মতলব। 

বক্রিপসের ফাদে গান্ধীজী পা দিতে চান না। ইংরাজের 
গৌর জন্য ভারতের ঘাড়ে যুদ্ধের কালিমা! নামবে এ হ'ল তার অসন্য। 
সংগ্রাম ঘোষণা করলেন তিনি। পূর্ণস্বাধীনতার দাবীতে তিনি 
তুললেন আওয়াজ-_ভারত ছাড় ! 


২০১ 


॥ ভারত ছাড় আন্দোলন ॥ 


১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট। কংগ্রেস ভারত ছাড়” প্রস্তাব গ্রহণ 
করল। সেদিন শেষরাত্রিতে ভারতের সকল নেতা গ্রেপ্তার হলেন। 
' ইংরাজ মনে করেছিল সংগ্রামের স্ুরূতে নেতাদের বন্দী করলে থেমে 
যাবে আন্দোলন কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। 

ইংরাজের গোয়ামিতে ক্ষুন্ধ জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হ'ল। নেতৃত্বহীন 
আন্দোলনে চারিদিকে জবলল আগ্ন। সেই আগুন বিয়াল্লিশের আগষ্ট 
বিপ্লব। 

বিপ্রবের মূল কথা সর্বতোভাবে বিদেশী সাআজ্যবাদী শাসন 
অন্বীকার। ভারত শাসন করবার নৈতিক অধিকার ভারতবাসী 
ছাড়া আর কারো নাই। গায়ের জোরে যারা ভারত শাসন করতে 
চাঁয় আগষ্ট বিপ্লবীরা তাদের হুকুম করল-_ভারত ছাড় (31 
[0019 )। 

গণমানবকে এ বিপ্লব আহ্বান দিল-_“বিদেশীর আইন অমান্য 
কর; শোষক শাসনের প্রতীক থানা, কাছারি দখল কর ;*_তার 
উপড় উড়াও জাতীয় পতাকা। প্রতিদ্বন্দী সরকার স্থাপন করে 
নিজেদের শাসন ও বিচারভার নিজেরা গ্রহণ কর: অস্বীকার কর 
সবতৌভাবে বিদেশী শাসন? । 

চলল সংগ্রাম ভারতের দিকে দিকে । সংগ্রামীরা ভাঙে আইন, 
চলে পিকেটিং মদের দৌকানে, বিলাতী বস্ত্রের দোকানে । ১৪৪ ধার! 
উপেক্ষা করে চলে সভাসমিতি ও বক্তা । আবাল-বৃদ্ববণিতাঁর 
কঠে জাগে ধ্বনি “ভারত ছাড়”। 

“করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে”__-করব না হয় মরব। ছুটল মুক্তিপাগল 
মানুষের দল। আগে জাতীয় পতাক। নিয়ে চলে অসংখ্য নরনারীর 
শোভাযাত্রা। সৈম্তদের বুলেট বুকে করে অহিংসভাবে তারা দখল 
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করতে থাকে থানা-_কাছারি। জাতীয় পতাকা উড়ে থানা, কাছারির 
উপর। কাচ৷ রক্তে লাল হয় প্রান্তর, পথ। 

গ্রামে গ্রামে অচল বৃটিশ শাসন। বসে জাতীয় সরকার । মুক্তির 
স্বাদ পায় তারা । সৈন্ত আসে, বুলেট চলে। অহিংস সংগ্রাম। 
রক্তে লাল হয় গ্রাম্যপথ । 

ক্ষিপ্ত হয় জনতা । সাধারণ লোক তারা । অহিংসার ধার ধারে 
না। ক্ষিপ্ত জনতা রেললাইন উড়িয়ে দেয়, পুল ভেডে ফেলে» 
স্টেশনে আগুন লাগায়, মিলিটারি লরী পুড়ে ছাই হয়। 


॥ আগষ্ট বিপ্লব ॥ 


বাংলা সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রধান ঘাটি। সর্বত্র 
আমেরিক। ও বৃটিশ সৈন্যের ছাওনি। জাপানী আক্রমণ ও স্থভাষ- 
চন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের ফলে বাংলায় সেদিন 
মিত্রশক্তির বিপুল সামরিক আয়োজন । কলকারখানা! সামরিক 
কর্তৃপক্ষের হাতে । এমন কি সারা বাংল! মুলুকটাই চলছিল সেদিন 
সমর নেতাদের ইঙ্গিতে । তাঁর মধ্যেও যে বাংলা আগষ্ট বিপ্লবের 
মশাল উচু করে ধরেছিল সেইটুকুই বাংলার কৃতিত্ব । 

আগষ্ট বিপ্লবের অন্তরায় বাংলায় যতটা ছিল অন্য প্রদেশে ছিল 
না ততটা। বিপুল সামরিক আয়োজন, ছুভিক্ষ, ঝড়, বন্তা বাংলাকে 
করল ছন্নছাড়া । তবুও বালিয়া, সাতারার মত বাংলার মেদিনীপুর 
সেদিন স্থাপন করল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীন গ্রামরাজ্য । সীমাজ্তের মত 
বাংলার মেদিনীপুর দেখাল সেদিন অহিংসাঁর গে'রব। অস্থিচিমুরের 
মত, গোপুর-টেকিয়াজুলির মত, কোরাপুটের মত মেদিনীপুর “রক্ত 
তিলক ললাটে পরাল বন্দিনী জননীর" । 

মেদিনীপুরের গৌরব ছাড়া বাংলার গৌরব রক্ত-স্নাত কলকাতার 
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ছাত্র-ছাত্রীর আত্মাহুতি, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ধর্মঘট আর বালুরঘাট 
ও বীরভূমের চির মূক কৃষকের অভ্যুত্থান । 
| ক কঃ স 

১৩ই আগষ্ট (১৯৪২) এ কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আসে লক্ষ লক্ষ ছাত্রের শোভাযাত্রা ৷ 
অহিংস ছাত্রদের উপর চলল লাঠি। বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাম-বাসে লাগায় 
আগুন, তার কাটে । চলে অনবরত গুলি। 

শ্রীমানী মার্কেটের কাছে আহত প্রথম শহীদ বৈদ্ধনাথ সেনের 
পরদিন হাসপাতালে মৃত্যু হয়। উত্তেজিত জনতার সাথে চলে 
পুলিশ আর সৈন্যের সংগ্রাম । যথেচ্ছাচার গুলিতে শতাধিক লোক 
মারা যায়__বেশার ভাগ নিরপরাধ পথচারী লোক। সাতদিন 
কলকাতার সাধারণ জীবনযাত্র। বন্ধ হয়। 

এরপর আন্দোলনের গতি হয় মন্থুর। প্রচারপত্র ও গোপন 
বেতার দ্বারা আন্দোলন জাগাবার চেষ্টা হয়। 

ডাক বাক্স ধবংস প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজ চলে। শিল্পাঞ্চলে 
হয় শ্রনিক ধর্মঘট । জাপানী বোমা ও ছুন্ভিক্ষের চাপে কলকাতা ও 
শহরতলীর আন্দোলন নু হয়। 

পূর্ববঙ্গে ঢাকার আন্দোলন সবচেরে জোরালো হয়। 

বারভূমের বিদ্রোহী সাওতালরা বোপপুর স্টেশনে আগুন লাগায়। 
পুলিশ চালায় গুলি। সীাওতালর। তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করে। 

বালুরঘাটের কৃষকরাও সরকারী ভবন আর কাগজপত্রে আগুন 
লাগার। বাংলার কৃষক মজুর আর তরুণ তরুণী আগষ্ট বিপ্লবে এনেছে 
এক নূতন এঁতিহা। 


॥ আগষ্ট বিপ্লবে মেদিনীপুর ॥ 


আর মেদিনাপুর ! সারা ভারত একদিকে আর সাগর তারে এক৷ 
মেদিনাপুর। গান্ধীজার অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত নেতৃবৃন্দ অজয় মুখাজি 
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( পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী ), স্থুশীল ধাড়া (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন 
বাণিজ্য মন্ত্রী), বরদা! কুইতি, সতীশ সামন্ত, সতীশ সাহু গঠন করেন 
“বিদ্যৎবাহিনী” ও ভগিনী সেনা? । সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি এরা 
সুরু করেন "থানা-অধিকার আন্দোলন । 

প্রথম থানা-অধিকাঁর, আন্দোলন-__২৮শে সেপ্টেম্বর ঃ তমলুক 
থানা-অধিকার | 

পুলিশের বুলেটে আহত কিশোর রামচন্দ্র বেরা গুলিজর্জর দেহ- 
খানাকে থানার দোর গোড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে, “থানা দখল করেছি” 
এই কয়টি কথ! বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন । 

উত্তর দিক থেকে আসে আবার একটি শোভাযাত্রা। পুরোভাগে 
৭৩ বছরের বুড়ী মাতঙ্জিনী হাজরা । বৃদ্ধার হাতে জাতীয় পতাকা । 
ছটো৷ গুলি এসে লাগল হাতে তবু বৃদ্ধা হাত শক্ত করে উচু রাখে 
পতাকা । 

আহত মাতা মাতঙ্গিনী পুলিশ ও সৈম্াদের মুক্তি সংগ্রামে যোগ 
দিবার জন্য জানালেন আহ্বান । ৃ 

প্রত্যুত্তরে তার কপালে এসে লাগল গুলি। রক্তআ্রোতের মধ্যে 
ঢলে পড়লেন জাতীয় পতাকা হাতে মাতঙ্গিনী হাজরা । তার সাথে 
সাথে চিরনিদ্রায় অভি ০ হলেন উপেক্দ্র জানা, পুর্ণ মাইতি, রামেশ্বর 
বেরা, বিষু চক্রবর্তী, ভূষণ জানা, নগেন সামন্ত আর তিনজন কিশোর 
_-লক্ষী দাস, জীবন বেরা, পুরী প্রামাণিক । 


পরদিন ২৯শে সেপ্টেম্বর__মহিষাদল থানা অধিকার । এ 
অভিযানে নেতৃত্ব করেন তমলুকের অন্যতম বিপ্লবী নায়ক স্ুণীল ধাড়া । 
মহিষাদল রাজার পাঠান দেহরক্ষীর গুলিতে দুজন শোভাযাত্রী নিহত 
হ্‌ন। 

গুলিবৃষ্টির মধ্যে অগ্রসর হয় জনতা । অসহনীয় গুলির মধ্যে 
থেমে যায় শোভাযাত্র। । সেদিনকার শহীদ--ভোল! মাইতি, স্থুরেন 
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মাইতি, হরি দাস, পঞ্চানন দাস, যোগেন দাস, আশু কুলিয়া, সুধীর 
হাজরা, প্রসন্ন ভূইয়া, দ্বারকানাথ সাহু, গুণধর হাগ্ডেল, রাখাল সামন্ত, 
ক্ষাদরাম বেরা । 

এদিন স্থৃতাহাটা! থান। অধিকার করে চল্লিশ হাজার লোকের এক 
জনতা । জনতা থানার লোকদের বন্দী করে, থানার অস্ত্রশস্ত্র 
হস্তগত করে এবং থানায় আগুন দেয়। 

এদিন এভাবে পটাশপুর, খেজুরি ও ভগবানপুর থান! অধিকৃত 
হয়। কর্মচারীরা বন্দী হয় এবং পরে সুন্দরবনে পরিত্যক্ত হয়। 
থানায় হয় অগ্নিসংযোগ । 

পরদিন ৩০শে সেপ্ম্বর_নন্দীগ্রাম থানার পালা। ব্যর্থ হয় 
অভিযান। অভিযানে প্রাণ দেন আলাউদ্দিন, বিহারী করণ, পুলিন 
প্রধান, বিহারী হাজরা, পরেশ গিরি । 


মেদিনীপুর জেলায় কাথি ও তমলুক মহকুমা আগষ্ট বিপ্রবের 
পীঠস্থান। আগষ্ট আন্দোলনের প্রারস্তে নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে 
হয় সভা আর হরতাল । ছাত্ররা ছাড়ল স্কুল-কলেজ উকিল 
মোক্তার ছাড়ল াদালত। চৌকিদার দেয় কাজে ইস্তফা জনত! 
রাস্তাঘাট নষ্ট করে। থানা করে অধিকার । 

সরকারী নির্ধাতন হয় চরম । গুলি চলে-_মরে কত তরুণ, কত 
কিশোর। নারী শিশুর উপর চলে অত্যাচার, আর হয় জরিমান। 
লুষ্ঠন, অগ্নিদাহ। 

গ্রামের লোকদের জোর করে রাস্তার কাজে লাগান হয়। ২২শে 
সেপ্টেম্বর (১৯৪২ ) তারিখে এই নিয়ে গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে পুলিশের 
তমলুকে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ চালায় গুলি। প্রাণ দেন তমলুকে ছ'জন 
__যামিনী কামনা কুগ্ত সিট, সবেশ্বর প্রামাণিক, চন্দ্র জানা, অনন্ত পাত্র, 
ঠ্যামানন্দ দাস। কাথিতেও জোর করে রাস্ত। মেরামতের কাজে গ্রাম্য 
লোকদের লাগাতে গেলে শ্রাম্য লোকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। 
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চৈতগড়ে পুলিশের গুলিতে মরেন ১লা৷ অক্টোবর তারিখে অমূল্য 
শাসমল, সুধীর মাইতি। 


২২শে সেপ্টেম্বর বেলবনীতে গুলির মুখে প্রাণ দেন দশ জন 
২৯শে অক্টোবর ভগবানপুরে প্রাণ দেন ষোল জন। ১৫ই অক্টোবর 
অলনগিরিতে প্রাণ দেন ছুজন। পটাশপুর থানায় অক্টোবর মাসে 
তিন দিনে গুলির মুখে প্রাণ দেয় তিন জন। 

আন্দোলনের মধ্যে কীথি-তমলুকের বুকে নামে প্রাকৃতিক ছুর্যোগ। 
১৬ই অক্টোবর-__ঝড় বন্যা এবং তার ফলে ছুভিক্ষ। এই অমানিশার 
অন্ধকারে আগষ্ট বিপ্লবী কীথি-তমলুক ছিল ন! নিশ্চেষ্ট। 

অক্টোবর মাসে কেশবপুর থানায় কেটুয়! গ্রামের লোকর! পুলিশের 
হাত থেকে বন্দীদের মুক্ত করে এবং কেড়ে নেয় অস্ত্রশস্ত্র । 

আনন্দপুর থানায় সাবরেজিষ্টারি অফিসে আগুন লাগাতে গিয়ে 
জনতা পুলিশের সংঘর্ষে অনেক লোক প্রাণ হারায়__তন্মধ্যে ছিল 
একটি নারী ও ছুটি শিশু । 

মোহনপুর ও সবং থানায় চলে জনতার অভিযান । 


সবচেয়ে উল্লেখযোদ) জনতার সরকার_ তাম্্রলিপ্ত জাতীয় 
সরকার । ঝড় বন্যায় (১৬ অক্টোবর-_১৯৪২ ) ছূর্গত মানুষের সেবা- 
কার্ষের মধ্যে এই সরকার স্থাপিত হয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২1 এই 
সরকারের জনপ্রিয় কার্ষকলাপের ফলে বৃটিশ সরকারের কোন অস্তিত্ব 
থাকে না ছু বছর। 

তাআ্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সৈম্ত ও পুলিশ ছিল। ছিল 
গুপ্তচর বিভাগ । আর ছিল নিজস্ব কারাগার, আদালত ও আইন 
সভা । আদালতে চোর ডাকাত ও দেশদ্রোহীদের দণ্ড হ'ত। 


আগষ্ট বিপ্লবের আগুনে সবনাশা রূপ নিয়ে জেগেছিল মেদিনীপুর, 
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কাথি ও তমলুক। সেই জাগরণ ধ্বংস করতে পৃথিবীর ইতিহাসের 
সবচেয়ে অমানুষিক অত্যাচার সুরু হয়। 

আন্দোলনের আগুনে পুড়ে মেদিনীপুর হয় সেদিন খাঁটি সোনা। 
একদিকে বুলেট, অন্যদিকে মুক্তি কামন।। মুক্তি কামনার কাছে 
বুলেট মেনেছে হার। ভারতের আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাসে মেদিনী- 
পুরের নাম সবচেয়ে সমুজ্জল। শূত্র কৃষকের রক্তন্নাত মেদিনীপুর, 
তোমায় প্রণাম ! 


স্ুভাষচজ্জ 
বিদেশী শক্তির সাহায্যে দেশ স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা হয় প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধে। 

১৯১৫ সনের সে ব্যর্থ বিপ্লবের কথা আমরা. জানি । স্থুভাষচন্দ্র 
তখন কিশোর ছাত্র। সম্মুখে সংগ্রামের সেই প্রেরণার মাঝে গড়ে 
উঠে তার বৈপ্লবিক মনোভাবও রাজনীতিক-জীবন। অসহযোগ 
আন্দোলনের জময় এই মেধাবী, প্রতিভাবান যুবক আই. সি. এস, 
চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাড়ালেন । গান্ধীজী 
ও অহিংসার উপর তার শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু আপোষ আর সংগ্রাম 
বিমুখতার বিরুদ্ধে তিনি সব সময় বিদ্রোহ করেছেন। বামপন্থী 
ভারত এসে দাড়াল তার পিছনে । 

১৯৩৮ সনে হরিপুরা কংগ্রেসে ও ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে 
তিনি সভাপতি নিবাচিত হন। এবার গান্ধীজীর সমর্থন না থাকায় 
তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং বামপন্থী কংগ্রেসীদের নিয়ে 
তিনি গঠন করলেন “ফরওয়ার্ড ব্রকণ। 

কংগ্রেসের কার্ধকরী সমিতি তার উপর তিন বছরের জন্ নিষেধাজ্ঞা 
“দল | 

বাংল! দেশে তখন লীগ মন্ত্রীসভা । 
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সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত দেশ । 

হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি “হলওয়েল মন্তুমেণ্ট” অপ- 
সারণের আন্দে।লন সুর করলেন। ১৯৪০ সনের ২র৷ জুলাই তারিখে 
সুভাষচন্দ্র ভারত-রক্ষ। আইনে বন্দী হন। কারাগারে তিনি অনশন 
ব্রত অবলম্বন করেন। স্বাস্থ্যহানির জন্য তিনি গৃহে অন্তরীণ হলেন। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনে তখন সারা ইউরোপ জ্বলে । 

ব্রিটিশের শত্রুপক্ষের সহায়তায় ভারতের মুক্তি আনয়ন হ'ল 
সেদিন স্ুভাষের স্বপ্ন । 

তপ্তরীণ অবস্থার তিনি ইউরোপ পালাবার আয়োজন করলেন 
এবং অবশেষে ১৯৪১ জনের জানুয়ারী মাসের শেষে একদিন তিনি 
ছদ্মবেশে ত্যাগ করলেন বাংল! দেশ । কাবুল পৌছিয়ে তিনি সেখান 
থেকে মস্কো যাত্রার জন্য সচেষ্ট হ'লেন। সহসা তার যাত্রাপথে খবর 
এল সোভিয়েট রাশিয়। জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রপক্ষে যোগদান 
করেছে। ইংরাজের বিপক্ষে তখন ইটালি, জার্্নানি ও জাপান। 
স্ভাষ চললেন বালিনের পথে । ১৯৪২ সনের ২৬শে জানুয়ারী 
তারিখে স্বাধীনত। দিবসে সুভাষ গঠন করলেন হামপসবারগে "্নাধীন 
ভারতীয় বাহিনী' । এতে যোগ দিল মিশর ও লিবিয়ার রণক্ষেত্র 
বন্দী ভারতীয় সৈন্তেরা। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর। স্মভাষের পাশে 
এসে দাড়ালেন। 

এই সম-সময়ে মালয়ের যুদ্ধে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে মোহন 
সিং গঠন করলেন “ভারতীয় জাতীয় বাহিনী, কুয়ালামপুরে ৷ সিঙ্গা- 
পুরের পতনের পর আত্মসমর্পণ করল ইংরাজ ও অধীনস্থ পঞ্চাশ 
ষাট হাজার ভারতীয় সৈম্ত। খাগ্চভাবের জন্য জাপানীরা তাদের 
মুক্তি দিল এবং মোহন সিং এর হাতে সমর্পন করল। 

ফারার পার্কের সভায় মোহন সিং এদের নিলেন জাতীয় 
বাহিনীতে । 

কিছুদিন বাদে প্রবাসী ভারতীয়দের অধিবেশন বসে ব্যাস্ককে। 
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ব্যাঙ্ককের এই সভায় গঠিত হ'ল “ভারতীয় স্বাধীনতা সম্ভব” 
“ভারতীয় জাতীয় বাহিনী', “আজাদ হিন্দ, ফৌজ”, “কর্মপরিষদ” । 
ফৌজের অধিনায়ক হলেন মোহন সিং আর কর্মপরিষদের সভাপতি 
হলেন রাসবিহারী বস্থু। 

রাসবিহারী বস্তু ১৯১৫ সনের বিপ্লব আন্দোলনের একজন কর্মী । 
বড়লাট লর্ড হাডিউ-এর উপর বোম! ফেলবার ষড়যন্ত্রের মামলায় 
পুলিশ যখন তাকে খুঁজছিল তখন তিনি পালিয়ে চলে যান জাপানে। 

চলে সংগ্রামের বিপুল আয়োজন । 

চরম আঘাত হানবার স্বর্ণ লগ্ন ছিল সেদিন। ভারত সীমান্ত 
তখন সম্পূর্ণ অক্ষরিত কিন্তু স্বার্থপর জাপান অভিযানে উৎসাহ না 
দিয়ে 'আজাদ-হিন্দ ফৌজকে' লাগাতে চায় নিজের কাজে । 

মোহন সিং অধীর হলেন । 

রাসবিহারী বস্থ বললেন--সবুর করুন। দেখা যাক। 

এ নিয়ে ছুই নেতায় মনোমালিন্য ঘটল । মোহন সিং ফৌজ ভেঙে 
দিলেন। জাপানীর। তাকে গ্রেফতার করল। ১৯৪২ সলের প্রীরস্ত 
থেকে ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত আয়োজন-ই চলল-_-অভিযাঁনের 
রূপ নিল না। 

সেদিন যদি অভিযান সুর হ'ত ইতিহাসের চাকা ঘুরে যেত কিন্তু 
জাপানীদের কারসাজিতে আন্দোলন ব্যাহত হ'ল। 

অবশেষে অন্ধকারের মধ্যে আলে। এল । স্তুভাষচন্দ্র ইউরোপ 
থেকে এসে পৌছালেন ১৯৪৩ সনের ২রা জুলাই তারিখে । মরা গাঙে 
আবার বান এল। ভারতীয়দের মধ্যে এল প্রবল উন্দীপন।। 

“ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সবকর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন সুভাষ। 
দলে দলে ভারতীয় যোগ দিল পুনর্গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে। 
মহিলারাও এসে যোগদান করে। 

লক্ষ্মী স্বামীনাথনের নেতৃত্বে নারীবাহিনী গঠিত ভ*. প্বাদির 
রাণীবাহিনী, 
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কিশোররাও পিছনে পড়ে থাকে না। তাদের নিয়ে তৈরী হয়, 
“আত্মঘাতী বালসেনা” 

“্বাধীন আজাদহিন্দ+ সরকার স্থাপিত হ'ল। 

সুভাষের মহান ব্যক্তিত্বে মানুষের মনের সকল দেন্ত ঘুচে গেল। 
সবন্ষপণ করে দেশের সেবায় দাড়াল এক লক্ষ প্রবাসী ভারতবাসী। 
স্বভাষের কণ্ঠের সাথে লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উঠল- চল দিলী । 

১৯৪৪ সন। 'আজাদহিন্' ফৌজ রেন্ুন পার হ'ল। আরাকানের 
পাহাড়, জঙ্গল, নদী অতিক্রম করে এগিয়ে চলে ফৌজ। ১৮ই মার্চ 
তারিখে তার৷ ব্রহ্ম সীমান্ত পার হয়ে এল ভারতের মাটিতে৷ 
কোহিমা দখল করে তারা ঘিরে ফেলল, ইম্ফল-_মণিপুরের 
রাজধানী । 

১৮ই এপ্রিল। ভারতের পবিত্র মাটিতে উড়ল জাতীয় পতাকা । 
কোহিমায় বসল জাতীয় সরকার । মুক্তির স্সিগ্ধ হাওয়া ঢেউ তুলল 
পরাধীন ভারতের দোরে। মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী এখানেই থামে । 
এল প্রবল বর্ষ । ছুর্গম রাস্তার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও খাগ্ত আসে ন|। 
রেস্ুনস্থ আজাদহিন্দ ফৌজের প্রধান ঘাঁটি থেকে জাপানের প্রতিশ্রুত 
বিমানও আসে না। 

ইম্ফলের অবরোধ তু.ল পিছু হটল জাতীয়বাহিনী। স্থভাষ 
চন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনা__দিলীর পথে অভিযান এখানেই থেমে যায় 
চিরতরে | 

এর পরের কাহিনী দেড়বছরের কাহিনী । বাধার পর বাধা, 
নিরাশার পর নিরাশ।_-তবু তারা নেতাজীর স্বপ্ে পাগল । খাবার 
নেই। গাছের পাতা, মাঠের ঘাস খাগ্ভ। মাথার উপর শক্রুপক্ষের 
বিমান, বোমার গর্জন। পিছু হাটে আজাদহিন্দ, ফৌজ। এ দীর্ঘ 
পথযাত্রীর সাথে তুলন। হয় চীনের লঙ. মার্চের। নুতন সংগ্রামের 
কামন। নিয়ে চলে। ভারত মাতার শিকল ভাঙবার সাধনায় ব্রতী 
সম্ভানদের খাগ্ভ নাই। সোনার ভারতের লুট করা খাছ, সেদিন 
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ইংরাজ শিবিরে বস্তা বস্তা ময়দা, টিন টিন ঘি। লোভে পড়ে ছু'এক 
জন সৈন্থ দল ত্যাগ করল। আজাদহিন্দ ফৌজ তবু দমে না। 

কুখাগ্ সৈশ্যদের স্বাস্থ্য ভেঙে দেয়। দলে দলে সৈন্যরা ব্যাধিতে 
পড়ে। 

ভ্রাম্যমান হাসপাতালে ঝাঁসির রাণী বাহিনীর সেবিকার! গীড়িত- 
দের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে। ওষধ অপ্রচুর, হাসপাতালের 
সাজসজ্জা সামান্য তবু এই সেবিকাদের সেবায় বেশীরভাগ গীড়িত 
আরোগ্য লাভ করে। সেবিকাদের মধ্য বাঙালী বালিক। ষোড়শী 
কুমারী বেল! দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য । ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সেবারতা 
কুমারী নাইটিঙ্গেলের মত কুমারী বেলার নাম আমাদের ইতিহাসে 
থাকবে অনিবাণ। 

১৬ই আগস্ট। ১৯৪৫ সন। নাগাসকি ও হিরোসিমায় এটম 
বোম। পড়ায় জাপান আত্মসমর্পণ করল। 

স্ভাষনন্দ্র ব্যাঙ্কক ত্যাগ করলেন । 

অনেকে বলেন যাত্রাপথে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা পড়েছেন । 
আবার কেহ কেহ বলেন, বৃহত্তর বিপ্লব সাধনায় কোথাও না কোথাও 
তিনি আত্মগোপন করে আছেন । 

দীর্ঘ অন্তর্ধানের জন্য আমাদের ইদানীং প্রতীতি জন্মেছে যে তিনি 
আর জীবিত নাই । 

ব্যর্থ হ'ল আজাদহিন্দ. ফৌজের সংগ্রাম। নিষ্ঠুর এ ব্যর্থতার 
মধ্যে জাতি পেল শিকল ছিড়বার অদম্য ইচ্ছাঁ......দেশ পেল এক 
মহাজাগরণ। 

ই'রাজ শাসন টলমল করে উঠল । 

পরবর্তী নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী (১৯৪৫-৪৬)। বিপ্লব কলকাতার 
রাজ পথে আর বোস্বাই এর সাগর কুলে । 

তারই ফলে ইংরাজ বিদায় নিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 
তারিখে । পরাধীনতার হাত থেকে ভারত পায় যুক্তি। 
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যুদ্ধের গতি ফিরে যাচ্ছে__জাপানের হারবার পাল! সুরু হ'ল। 
রেস্কুনের পতন ঘটল ইংরাঁজ বাহিনীর কাছে। 

১৪ই এপ্রিল রেছ্গুনের পতন ঘটে। 

রেহ্ছুন ছিল আজাদহিন্দ ফৌজের প্রধান ঘাটি । রেঙ্গুনের পতনে 
ফৌজের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। 

ভারাক্রান্ত অন্তরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্ছুন ত্যাগ করে 
ব্যাঙ্ককের ঘাঁটিতে এসে পৌছালেন। 

শাহনওয়াজ, সাইগল প্রভৃতি প্রায় সকল সেনানায়ক ইংরাজ 
শিবিরে আক্মসমর্পণ করলেন । 

শুধুমাত্র ঠাকুরসিং এর সৈন্যদল ব্যাম্ককে আর ঝাঁসীররাণী বিশ্রেড 
মৌলমেনে নিরাপদে পৌছাতে সমর্থ হল। 

ইম্ফল ছাড়ার পর বাধ! বিদ্বের মধ্যে দীর্ঘ পথযাত্রার এই 
পরিণতি ঘটল । 
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॥ নয় ॥। 


মুক্তি সংগ্রামের শেষ আঘাত 
ছাত্র বিদ্রোহ ৪ 
নৌ-সেনানীর বিদ্রোহ €১৯৪৫-৪৬ ) 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । 


সৈন্যদের রাজত্ব বাংলায় সেদিন। যুদ্ধের জন্য ভারতের লক্ষ্মীর 
ভাগ্ডার শুষছে ইংরাজ। দালাল ব্যবসাদারর। কেড়ে নিল মুখের 
অন্ন। কালবাজারে দেশের চাল। ক্ষুধিত মানুষ-স্ত্রী, পুরুষ, শিশু 
অনাহারে মরা রাজপথের উপর। 

মানুষ হারাল মনুষ্যত্ব । কলুষিত সমাজে উঠল শিয়াল কুকুরের 
রব। এর উপর এল বিধাতার রোষ-_প্রাকৃতিক হুর্যোগ-_মেদিনী- 
পুরের ঝড় ও বন্যা । 

এর উপর একদিকে জাপানের বোমার ভয়, অন্যদিকে সামরিক 
শাসনের রুদ্র রূপ । 

কাপড়, চাল ছুম্পাপ্য। সব্ত্র কণ্টোল আর লাইন। পথে ঘাটে 
রেলে মানুষের হুড়োহুড়ি । অতিষ্ঠ বাঙালীর জীবন। 

সেদিন আমাদের এ তিক্ত গোলামির হাত থেকে মুক্তি দিতে 
এসেছিল স্ুভাষের আজাদ হিন্দ ফৌজ। আমরা সেদিন কাকর চাল 
আর রেশনের কাপড় যোগাড়ে বিব্রত ।. সে সব খবর রাখিনি সেদিন 
আমরা | 

বিধাতার বিধানে জিতল ইংরাজ। নিশ্প্রদীপ শহরে শহরে জ্বলে 
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আলোর মেলা । কখলবাজারে ধনীদের ঘরে আনন্দের খেলা । নিঃস্ব 
মধ্যবিত্ত শোধিত কৃষক মজুরের ঘরে তৈলহীন প্রদীপে স্তিমিত 
অন্ধকার । 

যুদ্ধ হ'ল শেষ। সাধারণ মানুষের চোখের সামনে ভাসে আশা 
_-এবার বোধ হয় খাওয়া পরার কষ্ট শেষ হ'ল। হায় আশ! ! 

সুখ-ছুঃখের কথা নিয়ে ইংরেজ শাসক মাথা ঘামায় না। লাল 
কেল্লায় সেদিন তারা বিদ্রোহী আজাদহিন্দ ফৌজের নায়কদের করে 
বিচার । 

এই বিচারের সুত্রে আজাদহিন্দ ফৌজের গৌরবোজ্জবল কাহিনী 
সাধারণে প্রকাশ পায়। দেশময় হয় অভূতপূর্ব উদ্দীপন] । 

সপ্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কংগ্রেস নায়কগণ জনগণকে শান্ত করেন। 

কংগ্রেস আজাদহিন্দ ফৌজ ডিফেন্স কমিটি গঠন করল। 

বিদ্রোহী সেনানায়কদের ব্যবহাঁরর্জীবি দাড়ালেন ভুলাভাই দেশাই 
আর জহরলাল। 

ঙ ্ এ 

১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাস। 

লালকেল্লার কাঠগড়ায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও নরহত্যার অভি- 
যোগে অভিযুক্ত মুক্তি সংগ্রামের নায়ক শাহনওয়াজ, সাইগল, ধীলন 
বিচারকদের সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষা করছেন। জাতির বেদনা আগুনের 
হল্কায় ফেটে আসতে চায়। 

২১শে নভেম্বর তারিখে কলকাতার ছাত্ররা সেনানায়কদের মুক্তির 
দাবীতে শোভাযাত্র। বার করল। জনসাধারণও তরুণদের পাশে 
এসে ফীড়ীল। পুলিশ ও সৈন্য ধর্মতলার মোড়ে শোভাযাত্রায় বাধা 
দিল। জনসাধারণ এগোতে চায়_ পুলিশ এগোতে দিতে চায় না, 
কিন্তু ছাত্ররা নাছোড়বান্দা * "তারা এগোবেই। 

জনসাধারণের সেদিন অদম্য জেদ । নেতাজীর কাহিনী তাদের 
বুকে দিয়েছে অসীম বল। ফুদ্ধান্তে সারা পৃথিবীতে এসেছে স্বাধীনতার 
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আগ্রহ। সেই আগ্রহের ঢেউ এসেছে এদের জন্তরে। তারা অচল 
-**অটল ! 

অগ্রসর হয় ছাত্রদল । সঙ্গে জনসাধারণ। গুলি চলল । 

জাতীয় পতাকা হাতে রামেশখ্বর ব্যানার্জি কলকাতার রাজপথে 
চিরতরে ঘুমালেন। ঘুমালেন রামেশ্বর কিন্তু জাগল সারা কলকাতা । 

সারা রাত হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ছাত্র, নাগরিক জেদ ধরে 
পড়ে থাকে সেই রাজপথের উপর । তাদের কে ডালহৌ সির নিষিদ্ধ 
অঞ্চলে চলবার আওয়াজ। বিক্ষুব্ধ জনতার উন্মন্ততায় পুড়তে থাকে 
বাস, ট্রাম । 

স্কুল কলেজ, কলকারখানা, দোকান পাঁট সব বন্ধ !**" 

সাত্রাজ্যবাদীর বুলেটের সামনে কত প্রাণ হল বলি। আববাস 
সালামের পিছু পিছু কত নিষ্প্রাণ দেহ মাটির ধুলি করল চুম্বন। 
শিকল পুজার পাষাণ বেদীতে লাগল কাপন। সেদিন কলকাতায় 
তরুণদের পাগলামির আহ্বানে ক্ষেপে উঠল সারা বাংলাদেশ । 

নৃতন বছর। ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাস। লাল কেল্লায় 
বিচার চলে । রসিদ আলি, সিঙ্গীরা সিং আর ফতে খাঁর, রসিদ আলির 
দণ্ডের প্রতিবাদে হিন্দু, মুসলমান ছাত্র ও নাগরিকদের শোভাযাত্রা 
উত্তাল করল কলকাতার রাজপথ | রক্তের হোলিরাগে চঞ্চল হল 
সারা কলকাতা । 


বৃটিশ শাসকের সম্বল বেয়নেট । নব্জাগ্রত ভারত ভয় করে ন৷ 
আর। জাগ্রত, নিভঁকি ভারতের বুক জাগে বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ । 

মাঠে জাগে কৃষক, কলকারখানায় মজুর, শহরে শহরে জাগে তরুণ 
কিশোর ও যুবক। জনসাধারণের মধ্যে এ বিক্ষোভ সীমাবদ্ধ থাকে 
না। ছড়িয়ে পড়ে সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর ভিতর । 

বোস্বাই সমুদ্র উপকূলে ভাসে “তলোয়ার, জাহাজ। জাহাজের 
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টেলিগ্রাফিষ্ট পি. সি. দত্ত জাহাজের দেয়ালে লিখে রাখেন “জয় হিন্দ” 
ও “ভারত ছাড়'। এ আাভমিরাল গডক্রের চোখে পড়ল। পি. সি. 
দত্ত হলেন বরখাস্ত । নৌ-সেনানীরা হয় বিদ্রোহী । বোন্বই পোতা- 
শ্রয়ের জাহাজ বিব্রোহী নৌ-সেনানীরা করল দখল। 

নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই রাজপথে জাগল গণবিক্ষাভ। 
করাচীর সমুদ্রোপকুলে ও কলকাতার ডকে লাগল বিদ্রোহের ঢেউ। 

দপি ইংরাজ জেদিন সাধারণ মানুষের সে বিদ্রোহে সামরিক ও 
বিমান-বাহিনী হ'ল চঞ্চল । শোৌনিত সাগরে ভাসল দেশ। ইংরাজ 
শাসন হ'ল অচল । ভারত ছাড়বার জন্য তৈরী হ'ল বিদেশী শাসক । 


নৃতন নির্বাচনে ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ জয়লাভ করল। 
এটলী কংগ্রেস ও লীগকে মুক্তির সনদ গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান 
জানালেন। 

শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সাথে নিয়ে ভারতে এল মন্ত্রীমিশন। 
ভারতবর্ষকে দেওয়া হ'ল উপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন। এক বছর পর 
কমন ওয়েলথের সাথে সম্পর্ক ছেদের ব্যবস্থা থাকল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীসভার হাতে থাকবে দেশরক্ষা, যানবাহন ও বৈদেশিক বিষয়। 
অন্যান্য বিষয়গুলির ভার পাবে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা । 

মুসলিমলীগ প্রথমে এ বিধান গ্রহণ করে কেক্ত্রীয় মন্ত্রীসভায় 
যোগদান করে কিন্তু কংগ্রেসের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় তার! 
পরে উহা বর্জন করে এবং আলাদা “পাকিস্থান রাষ্ট্র দাবী করে। 

এই দাবী নিয়ে ১৯৪৬ খুষ্টাব্দের ১৬ই আগঞ্ট তারিখে লীগ সুরু 
করল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । লীগ সরকারের স্হায়ত'য় লীগের লোকের! 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্তরালে হিন্দু নরনারীর উপর সুরু করল 
অত্যাচার । ভীতির দ্বারা কংগ্রেসকে “পাকিস্তান প্রস্তাবে অর্থাৎ 
ভারতবিভাগে সম্মত করান এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য । 
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সন্তাহকালব্যাপী দাঙ্গায় কলকাতার রাজপথ হ'ল শবাকীর্ণ। 
দাঙ্গ৷ ছড়াল নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে । 
নেতারা 'চিস্তিত হলেন। তারা অগতা। ভারত বিভাগে সম্মতি 
দিলেন। 

বেদনাদায়ক হত্যালীলায় বড়লাট ওয়াভেল নিত্বিকার অথচ 
দায়ী এজন্য তার বিভেদ-নীতি। হিন্দ্ু-যুসলমান দেশপ্রেমিকদের 
বিক্ষোভের সীমা থাকে না। ওয়াভেলের বদলে মাউন্ট ব্যাটেন 
ভারতে এলেন । | 

কংগ্রেস ভারত বিভাগে সম্মত হ'ল। পালশমেন্টে ভারতীয় 
স্বাধীনতা বিল পাশ হ'ল । 


রক্তারক্তিতে কাটে ছ'মাস। ছ'মাস মিটমাটে চলল । 

অবশেষে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহক্ট, 
সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও বেলুচিস্থান নিয়ে গঠিত হ'ল 
পাকিস্তান। আর ভারতীয় ইউনিয়নে থাকে বাকি অঞ্চল। 

দেশীয় রাজ্যের বেশীর ভাগ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে । 
এই ছুই রাষ্ট্রের হাতে বৃটিশ শাসনভার অর্পণ করল । 

হিমালয় থেকে কুমারিকা, কর্ণফুলি থেকে করাচী বেদনা মুক্তির 
হর্ষে উদ্বেলিত হ'ল। 
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॥ দশা ॥ 


উপসগহার 


ভারত বিভাগের ফল হয় বিষময়। পাকিস্তানের অত্যাচারিত 
ও উদ্বান্ত হিন্দুগণ পশ্চিমবঙ্গে ভিড় করল আর পুর্ববংগে পালায় 
পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানগণ । 

হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ বাম্পে সারা ভারতের বুক আবার ভয়ে 
কম্পিত হয়। 

১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে আততায়ীর হস্তে গান্ধীজীর 
মৃত্যু হওয়ায় মৈত্রীর আশ হয় সুদূরপরাহত | 

কাশ্মীর নিয়ে ছুই রাষ্ট্রে ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলে। 

১৯৫০ সনের প্রথমার্ধ কাল ধরে ছুই বঙ্গে ঘটে আবার 
প্রাণহানিকর দাঙ্গা। প্রগতিণীল বামপন্থীদের ধারণ! যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের 
উস্কানিতে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতের স্থষ্টি এই দাঙ্গা । 
প্রগতি-পম্থীদের চেষ্টায় দানা বাঁধে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন ও 
শাস্তি সংস্কৃতি প্রগতির আন্দোলন । 


যত দিন যায় মানুষ দেখে ইংরাজ আমলের সেই দাঙ্গা, 
চোরাকারৰার, ভেজাল খাবার, ছ্মূল্যের বাজার, ধনিকের অত্যাচার, 
পুলিশী অনাচার, আমলাতান্ত্রিক ধাঁজের শাসন, সরকারী ছর্নাঁতি 
আর প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য । চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত আর 
উদ্বাস্তবর চরম ছ্র্দশ1। বুদ্ধিজীবিরা এর অবসান চায়। 

বিক্ষোভ জাগে- জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবীতে ও তেভাগার 
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দাবীতে কাকদ্ীপ, মেদিনীপুর আর হুগলীতে সুরু হয় কৃষক 
আন্দোলন । 

' বাঙালী যুবকের চোখে “লাল চীন” স্বপ্ন । প্রতিক্রিয়াশীল 
সরকারের উচ্ছেদের জন্য নৃতন চীনের মতন আর, সি, পি, আই 
দলের যুবকরা সুরু করেন সশস্ত্র অভিযান । 

অভিযানের উদ্দেশ্য সরকারী ও ধনিকের অর্থ লুট । 

দমদম, বসিরহাট, শ্রীরামপুর, বাবুইহাঁটি, দক্ষিণ-কলিকাতা, বড়- 
বাজার, আমহার্ট স্টীটে আরো ইতস্ততঃ অভিযান চলে । 

বাঙালী যুবকের জঙ্গী সাহসিকতার প্রমাণ এতে থাকলেও 
এরূপ খণ্ড বিক্ষোভ মূল্যহীন । 

শ্রমিক আন্দেলন হয় জোরালো । শ্রমিক আন্দোলনে কংগ্রেসের 
ভূমিকা আপোবমূলক। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ বামপন্থীদল সমূহ। 
দলগত প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টার জন্য রাজনৈতিক দলাদলিই প্রবল 
হয়। 

ইতিমধ্যে ভারতের রাক্ট্রবিধি প্রণীত হয়। স্বাধীন ভারতের 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫০ সালের প্রারন্তে প্রথম নিবাচন হয়। 
বামপন্থী দলগুলি সম্মিলিত হতে না পারায় নিবাঁচনে কংগ্রেস 
জয়ী হয় এবং কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসন চলে পরবর্তা পনর বৎসর 
€ ১৯৫০-৫২)। 

আমেরিকার রাশিয়া বিদ্বেষ কোরিয়া যুদ্ধে প্রকট হয়। ধনতান্ত্রিক 
রাগ্রদের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গণমানবের আন্দোলন প্রবল হয়। 
রাশিয়া ও চীন নেয় গণমানবের পক্ষ । চীন-ভারত মৈত্রী নিল 
আন্দোলনের রূপ। 

আন্দোলন আনে নির্ধাতন। নির্ধাতনে গণমানব সংগ্রামী হয়। 
বামপন্থী দল করে আন্দোলন- ট্রাম বয়কট ও ট্রাম ধর্মঘট আন্দোলন, 
ছাত্র শিক্ষক আন্দোলন, বাস্তহার! আন্দোলন, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ 


মানুষের কত সমস্যা । কংগ্রেস পারে না সকল সমস্া সমাধান 
করতে। বৈদেশিক সাহায্যে বড় বড় রাস্তা বড় বড় বাড়ি. বড় বড় 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যার 
কোন সুরাহা হয় না। সেই পুরাতন আমলা-তান্ত্রিক ধাজের শাসন, 
সেই ধনতান্ত্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী আইনের নামে পুলিশী 
ও সামরিক নির্যাতন, অর্থলোলুপ স্বার্থবাদী নেতাদের হীন উপদল 
পোষণ, ধনতান্ত্রিক ছুনীতির প্রশ্রয় দান এবং জনন্বার্বিরোধী 
কার্ধকলাপে কংগ্রেস জনসাধারণের আস্থা হারায়। 

চীন-ভারত সংঘর্ষ (১৯৫০ ) ও পাক-ভারত সংঘর্ষ (১৯৫৫ )-এর 
জন্য দেশরক্ষার প্রশ্নে তৃতীয় নিবাচনের পরীক্ষায় কংগ্রেস উত্তীর্ণ হতে 
সক্ষম হয় কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্রেসের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেত৷ জহরলাল, 
বিধান রায় এবং লাল বাহাছুর শাস্তীর মৃত্যু হওয়ায় ও সাধারণ মানুষের 
অধিকতম সমর্থনে বামপন্থীদলগুলির মধ্যে ভ্রমশঃ সন্তোষজনক ' 
বুঝা-পড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ায় কংগ্রেসের আসন এখন ভারতের 
সর্বত্র টলমল। ৰ 

চতুর্থ নির্বাচনে এবং পরবর্তী অন্তর্বতী নির্বাচনে বাংলার জনগণ 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির ফট “যুক্তত্রণ্ট' 
পক্ষে দিয়েছে রায়। শ্রমিক কৃষকের মিতালীতে মেহনতী মানুষের এই 
রায় এই ত' গণতন্ত্র। আমর! বুদ্ধিজীবি মানুষ জোর করে ধনতন্ত 
মার্কা গণতন্ত্র স্বীকার করি নাঁ_মানি না *ব্যাণ্ডেজ বাঁধ। রক্তঝর! 
বিকলাঙ্গ গণতন্ত্র ।” 


সত্যিকার গণতন্ত্রের যারা ছুষমন তাদের সম্পর্কে সতর্ক হবার দিন 
এসেছে এবার। অন্নের হাহাকার, দলাদলি আর তারুণ্যের বিকৃত 
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রুচি ও উচ্ছুঙ্খলতা৷ আজ প্রবল। ধনতান্ত্রকদের স্থষ্ট এই ছুরবস্থার 
অবসরে ধনতান্ত্রিকপণ অর্থনৈতিক বাজারে ছুর্নীতি ও সিনেম। মারফৎ 
অশ্লীলতার বাহুলোর প্রচার করছেন। তারই ফলে এক শ্রেণীর 
বাঙালী তরুণ পোষাকে, ব্যবহারে ও চালচলনের ডলারের ময়লা ড্রেন 
ধোওয়। বিকৃত রুচি নিয়ে করছেন অহমিক আর উল্লাম। সেদিন 
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ২৪পরগণ! শাখার মহীরামপুর সম্মেলনে 
(১৯২৪) অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতিরূপে কলকাতার এম. এল. এ 
আজীবন নির্যাতিত দেশকর্মী যতীশ রায় তার ভাষণে আমাদের 
সতর্ক করেছেন। | 

«...আজ দেশজোড়৷ ছাটাই বেকারীর বিভীষিকার বিরুদ্ধে শ্রমিক 
কৃষকের মিতালীতে মেহনতী মানুষ সংগ্রামে সামিল । আর শোষক- 
শ্রেণী নানান চক্রান্তের জাল স্থষ্টি করে তা ধ্বংস করার জন্য বদ্ধ 
পরিকর । তারই অংশ হিসাবে দেশজোড়া এক বিকৃত সংস্কৃতির কলুষ 
ছড়িয়ে তাদের ভাড়াটে শিল্পী সাহিত্যিক যুবমনকে সংগ্রাম বিমুখীন 


তাই-__চলেছে মিছিল-_সাধারণ মানুষের মিছিল । মিছিল চায়-_ 
“নতুন সমাজ- নতুন হৃদয়-নতুন কবিতা মিছিল চায়, 
ক্ষুধার মিছিল, দাকীর মিছিল, মৌণ মিছিল 
_ মিছিল যায়! 
মিছিলের চলা ও চাওয়া মিথ্যা নয়। এইত তার পথ চলার 


স্ুরু। 
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১৯৫০ সাল। বাংলায় বিকৃত কংগ্রেসের পতন-_ 
বামপন্থীদের যুক্তক্রণ্টের উত্থান । লিপি 

শরিকে শরিকে হানাহানি দেখে ভয় খাচ্ছেন ? ও কিছু নয়। 
বৃষ্টি হবার আগে মেঘে মেঘে ত লড়াই হয়। তেমনি আসছে শ্রেণী- 
ছন্ব। তারপর আসবে সবহারার জয় ! 

মিছিল। 

ভাবছেন? 

ভাববাব কিছু নাই। 

হয়ত আসতে পারে রক্তাক্ত বিপ্লব! 

পৃথিবীর ইতিহাসে অলস আরামী শান্তি মিথ্যা । 

সত্য ইতিহাসের গতি। 

ইতিহাসের গতিকে ত কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না । 
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